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হার্ট নিয়ে যত ভয়, যত ভাবনা, 
ভার অনেকটা অজান! বলেই ৷ 
জানলে, ভয়ভাবন| কমে, আশঙ্কাকে 
এড়িয়ে থাকা বায়। সেই জানানোর 
প্রচেষ্টা রয়েছে বইটিভে । 


ait 


(EPA Hel 


কথায় বলে-_-শরার ব্যাধির মান্দর। শরীর থাকলে THAIS থাকবে ৷ 
হাল আমলের সমীক্ষাগুলো বলছে সারা দুনিয়ায় যত মানুষ অসুখে ভুগে মারা 
যান প্রাতব্ছর, তার 1সংহ ভাগটাই পড়ে হার্ট, রন্তচাপ ও সেই: সংক্রান্ত নানা 
অসঃখের শিরোনামায়। কয়েকবছর আগে মা্কন যযুন্তরাষ্ট্রের এক সঙীক্ষায় 
জানা গেছে ওদেশে প্রাত বছর প্রায় আড়াই কোটি মানুষ এই ধরনের উপসর্গের 
শিকার হন, ফি-বছর এতে মারা যান অন্ততঃ ষাট হাজার জন! “AAMT 
মার্কন য্্তরান্ট্ের পারসংখ্যান যাদি এই হয়, সারা দুনিয়ার হিসেবে সংখ্যাটা 
কোথায় গয়ে দাঁড়াচ্ছে__ভাবতেও ভয় হয় | 

১৯৮০-র শেষের দিকে, ছোটদের জন্য মাসিক বিজ্ঞান পাকা শীবজ্ঞান- 
মেলা'র তরফে সম্পাদক, আমাকে অনুরোধ করেন পানম্তিকার “HATS 
দিভাগাঁটর দায়িত্ব নিতে। উদ্দেশ্য-শরীরের বাল অঙ্গ-প্রত্যগ্গের 
কাজকর্মের সঙ্গে কিশোর পাঠক পাঠিকাদের পারচয় কাঁরয়ে দেওয়া ৷ প্রথম 
{কান্তির লেখা শুর: হয়েছিলো হার্ট নিয়ে । ইচ্ছে ছিলো পরের সংখ্যায় অন্য 
কিছু নিয়ে লেখার । অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার অনুরোধে এবং পাঁন্নকা সম্পাদকের 
নির্দেশে হার্ট নিয়ে অন্ততঃ দুজন লেখা লিখতে হয়েছিলো ১৯৮১ থেকে 
১৮৩--এই *তনবছর সময়ে । তারই অংগাবশেষের পাঁরমার্জন ও পাঁরবর্ধন 
করে লেখা হলো “হাট নিয়ে একডজন” ৷ এ কাজে বন্ধবর সুভাষ দাস ও সাধন 
দাশগযপ্তর কাছে কৃতজ্ঞ না হয়ে উপায় নেই ৷ 

অনেকে হয়তো প্ৰশ্ন তুলবেন-_বিজ্ঞানের বই, তাতে গল্পের ঢংএর 
অবতারণা কেন? কেনই বা ইংরেজী শব্দের এত ছড়াছাঁড় 2 সাধারণ মানুষের 
কাছে বিজ্ঞানকে পেশছে দেবার দায়িত্ব সম্পর্কে আমার বাস্তব আভজ্ঞতা বলে-- 
FACT অনেকটা তেতো ওষধের মতো ৷ তেতো ওষুধের ওপর যেমন ক্যাপ- 
সুলের মোড়ক দেওয়াই নিরাপদ, তেমান বিজ্ঞানকে গল্প, কথোপকথনের বা 
ও রকম কোনো মোড়কে মুড়ে পরিবেশন করলেই বোধহয় সাধারণ মানুষের 
কাছে পেশছোয় চটপটই_বিশেষতঃ পাঠক-পাঠিকা যদ বয়সে নবীন হয়। 
এ বই আগাগোড়া কথ্যভাষার ঢং-এ লেখার চেষ্টা করেছি, প্রচালত ayaa ভাষায় 
এখন বাংলা আর ইংরাজী মেশামোশ, এখানেও তাই সেটা পাল্টানোর চেষ্টা 
কাঁরনি ৷ 

এ বই-এর প্রধান দুটি চারত্র দুই ভাইবোন--গাবল; আর OFM তাদের 
রোজকার জীবনে নানা অভিজ্ঞতা আর প্রশ্নের কাঠামোয় রঙতুলি ব্যালয়েছে 
সদ্য পাণ করা ডান্তার__ছোটমামা। ছোটমামার গল্প গাবল,-টনদ্সা কতটা 
বুঝতে পারলো তা জানার জন্যেই বোধহয় কথার ফাঁকে ফাঁকে সত্যবাব; 


এসৈছেন ৷ এই চারজন নিজেদের ভুমিকা কে কতটা পালন করলেন, সে 
বিচারের ভার পাঠক-পাঠিকাদের । 

সবশেষে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, হার্টের মতো জাঁটল বিষয়, কশোর- 
?কশোরীদের কাছে অবতারণা করার দরকারটা হলো ক? বোধহয় ছিল ৷ 
যাঁদও বলা হয়” হার্টের অসমুখের সত্রপাত মোটামহটভাবে চল্লিশ বহর বয়সের 
পর থেকে, তব আজ এটা প্রমাণিত হয়েছে রোগের প্রথম স্ত্রপাত ঘটে আরো 
দশ 1ক পনেরো বছর আগে, চাল্পশের পর তার বাহঃপ্রকাশ ঘটে মাত্র ! ত্ৰিগ-বহুরে 
যে গণ্ডগোলের স্রপাত, তা কিন্তু আবার একদিনে আসে না, রোজকার জীবনে 
নানা Vib অভ্যেস, খাওয়াদাওয়া, জীবনযাপনের ধারা, মানসক উদ্বেগ, 
সব কিছুই এর সঙ্গে জাড়য়ে আছে। ছোট বয়স থেকেই যাঁদ কারণগুলো 


সম্পকে একট ওয়াকিবহাল হওয়া যায়, আখেরে তাতে লোকসান নেই, বরং 
লাভই আছে। 


এছাড়া ধন্যবাদ জানাই মণ্ডল gre সন্সের Nacsa মণ্ডলকে, ata সক্রিয় 
সহযোগাতা ছাড়া এ বই পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দেওয়াই সম্ভব হতো না ৷ 


এই বই য'দ সেই গারপ্রোক্ষিতে পাঠক-পাঠিকাদের সামান্যতম কোন সাহায্য 
করতে পারে, তবেই এ লেখা সার্থক হবে। 


SAT সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ 
কলকাতা 
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Tac লাগোবার ! 
ছোটমামা বললো--সাঁঠক হিসেবটা যাঁদও আর একট; বেশী, তবে মোটা- 


ম্টভাবে বলতে গেলে তোর বুকের ভেতর যে জিনিসটা are করছে তার 


নড়াচড়ার হিসেব হলো এ ৷ 
বাজে কথা, তুম কি সারাদিন বসে গদনেছো ?_ পাল্টা প্রশ্ন এলো গাবলুর 


দিক থেকে ৷ 

বিশ্বাস হচ্ছে না তো ?--খবরের কাগজটা ভাঁজ করে রাখলো ছোটমামা ৪ 
হাতে-নাতে বরং মেপে ফেলা যাক; ৷ ধর্‌__তুই আমার হাতের কাৰ্জর কাছটা 
ধর । না না, অতো জোরে না,যে পাশে বড়ো আঙ্গুলটা আছে তার নীচ 
বরাবর তিন আঙ্গুল দিয়ে কব্জিটা আলতো করে ধর: ৷ fe? এবার একটা 
কিছ দপদ্রপ্‌ করছে? ঘাঁড়র কাঁটার {দিকে চোখ রেখে এক মিনিটে কতবার 
দপ-দপানির আওয়াজ পাচ্ছিস গুণে ফেল: তো ? ক? কতো হলো? 

চুয়াত্তর-প*চাত্তর বার মনে হলো যেন ৷ _ মাথা ঝাঁকালো গাবল; ৷ 

বেশ, এবার এ প'চাত্তরকে বাট দিয়ে গণ্ণ করে তাকে আবার চাব্বশ দিয়ে 
গুণ করতো, দেখ্‌ দেখি, {হসেবে মেলে বক না !--মুখ টিপে হাসলো ছোট- 
মামাঃ অবশ্য তোর বেলা মিলবে কি না বলতে পারাছ না। সারাদন যে 
দৌড় ঝাঁপ কারস্‌! প্রায়ই তোর নাড়ীর গাঁত একশো ছাড়ায় | 

আচ্ছা ছোটমামা, হার্টটা চলছে বুকের ভেতর fey হাতে তার আওয়াজ 
পেলাম কেন PAUSES মুখ দেখে মনে হলো বেচারা বেশ ধাঁধায় পড়ে গেছে ৷ 

এমন সময় পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকলো টন্পো, AAA দিদি--একমান্ত Taine 
বটে ৷ টুম্পা এখন বড়ো হয়ে গেছে, এবার ক্লাস টেনে উঠবে ৷ টুম্পা বললো 
__ এআবার এমন কি প্রন রে? এসব আমরা তো বইয়ে পড়োছি। হার্ট 
পাম্প করছে বলেই IE যাচ্ছে রন্তনালীর মধ্যে দিয়ে। এর যে ধাক্কা দেওয়ালে 
লাগছে, তাতেই দেওয়ালটা পাশের ‘দকে একট? AAS, আবার নিজের জায়গায় 


{ফরে আসছে, ঠিক ঢেউয়ের মতো | তাই না ছোটমামা ? 
৯ 


একেবারে ফুলমাক্কস 1__ছোটমামার জবাব ৷ 

টন্পা কিন্তু অতো সহজে ছাড়বার পাত্রী নয় | 

__ আচ্ছা ছোটমামা, তুম তো দিনরাত ডান্তারর মোটা মোটা বই পড়ছো ৷ 
একটা কথা বলো দোখ ? খানিকক্ষণ কোন কাজ করার পর আমরা পাঁরশ্রান্ত 
হয়ে পাঁড়। অথচ হ্বদ্ীপণ্ডের বেলায় দেখ, দিনে 'একলাখ বার ধ্ক্পুক্‌ 
করেও একট ক্লান্ত হয় না! এটা একট? ববিয়ে বলো দেখি ? 

ছোটমামা বললো-_বেশ শত্ত প্রশ্ন করোছস! একট; ভেবে গ্ঢ়াঁছয়ে জবাব 
FACS হবে ৷ তোর মাকে বরং একট? চায়ের কথা বলে আয় গাবল; ৷ 

__ এটা তো জানস, জন্মাবার আগে থেকেই আমাদের হৃদপিণ্ড কাজ করতে 
শুর; করে? 

মানে £__চোখ গোল গোল করে প্রশ্ন করে টুন্পা । 

_মানে মায়ের পেটে আমাদের বয়স যখন TA আঠারো দিন, তখন থেকেই 
ওর কাজ A) মজার ব্যাপারটা বক জানিস? তখনো কিন্তু শরীরে রক্ত 
তৈরী হয় নি। আর as তৈরী হবেই বা কি করে, শরীর বলতে'তো তখন 
সেফ্‌ ছোট APRA মতো মাংসাঁপণ্ড। তার ভেতরে যেটুকু জল ধারণের 
জানস আছে, তাকেই এ ALATA মধ্যেকার এলাচদানার মতো হার্ট পাম্প করে 
চলেছে ৷ | 

aa দিন যেতে থাকে, Ao bie তৈরী হয়ে যায়, জন্মাবার আগে ওটা 
মিনিটে প্রায় দেড়শোবার করে রন্তু পাম্প করতে থাকে । এরপর, অথ জন্মাবার 
পর এই হার্ট-রেট কমতে থাকে ৷ শেষমেষ 1মানটে সত্তর প'চাত্তর বার যখন এই 
ধুকৃপনকুনি এসে পেঁঁছোয়, তখন আর সেটা কমে না । 

, ভেতর থেকে ঘুরে এসে ছোটমামার কথা শহনাছল গাবল; ৷ ছোটমামা 
থামতেই জিজ্ঞাসা করলো-_আচ্ছা, এই যে AAA চলছে, তারজন্য শান্ত খরচ 
হচ্ছে নাঃ 

সে তো বটেই ।- টু্পার জবাব ৷ 

দাঁড়াও গাবলুবাব;॥ তোমায় একটা মজার ?হদেব বাল ।--ম.ুচাকি হাসলো 
ছোটমামা ৪ ধর একটা মানুষ বাঁচলো সত্তর বছর। সত্তর বছর ধরে হার্টটা 
চলতে যা শান্ত খরচা হচ্ছে, সেই শাস্তিটা যাঁদ জমা রাখা যেত, তাহলে তা দিয়ে 
একটা বড়োসড়ো মালগাড়ীকে হাজার পাঁচেক মিটার অর্থাৎ মাঝারি ধরণের একটা 
পাহাড়ের চুড়োয় তোলা যেত ! 

টুম্পা বললো-_মামা, তুমি অন্য কথায় চলে যাচ্ছ। আমার কথার উত্তর 
দলে না। 

ছোটমামা বললো--তাহলে বুঝতেই পারাছিস হার্টকে কী প্রচণ্ড কাজ 
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করতে হচ্ছে সব সময় ৷ 1কন্তু এখানে একটা মজা আছে। হৃদ্ঁপণ্ড চলতে 
চলতেই 1বশ্ৰাম {নিয়ে নেয় সেই জন্যই ক্লান্ত হয় না ৷ 

বুঝলাম না--হাত উল্টে দেয় টুম্পা ৷ 

তোরা তো জানিস হৃদ্‌পণ্ডের চারটে কুঠুরী আছে ৷--ব’লে চলে ছোট- 
মামা ওপরের দুটো অলিন্দ বা আঁরক্‌ল, আর নীচের দুটো নিলয় বা 
ভোণ্দ্ৰক্‌লে। মজাটা হলো অলিন্দ আর নিলয় "কিন্তু এক সাথে কাজ করে না ৷ 
আঁলন্দের কাজ হলো পাম্প করে রজ্তকে ননিলয়ে পাঠানো আর নিলয় সেই রক্ত 
পাঠাচ্ছে শরীরে বা ফুসফুসে | 

অলিন্দে যখন সংকোচন হচ্ছে নিলয় তখন চুপ করে থাকে । আবার নিলয় 
যখন কাজ করে, অলিন্দের তখন বিশ্রাম নেবার পালা । সারা দিনের হিসেবে 
অলিন্দ দুটো কাজ করছে মান্র সাড়ে তিন-চার ঘণ্টা, বাকি বণ ঘণ্টাই তাদের 
ছুটি । তুলনায় নিলয় কাজ করে বেশী, দিনে আট থেকে দশ ঘণ্টা, বাকি তেরো 
থেকে পনেরো ঘন্টা বিশ্রাম। তাহলেই বুঝতে পারাছস হৃদপিণ্ড কেন 
পাঁরশ্রান্ত হয় না? 

মা ভেতর থেকে SSAC ডাকলেন-_মামার জন্য চা’টা নিয়ে বাও। 

টুম্পা উঠে যেতেই গল্ভীরভাবে গাবল; বললো--আচ্ছা মামা, আমাদের 
পটার হার্ট বোধহয় খুব তাড়াতাড়ি চলে। আমি ওর গায়ে হাত দিয়ে 
দেখোঁছ বুকের মধ্যে ধ:কপ;কনি অনেক বেশী । ; 

-__ একদম ঠিক দেখেছিস ৷ বিল্লীদের স্বাভাবক হাট রেট হচ্ছে 
fates দুশো চাল্লণবার । আবার যে প্রাণীর আকার যতো বড়ো, তার হার্ট 
চলবে ততো আন্তে | 

_ তাহলে হাতার হার্ট নিশ্চয় খুব আপ্তে চলে ? 

_ সেতো বটেই! 


_-মিনিটে কতবার ? 
_ এই ua, হাতীর ওজন তিন টন, হার্ট চলে মিনিটে ছেচাল্লণ বার ৷ 


আবার সব থেকে বড় প্রাণী হলো Tota, এটা নিশ্চয় জানিস? সেই তাম, 
যার ওজন দেড়শো টন, তার হার্ট চলছে মিনিটে মাত্র সাতবার ! 

চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে OFT বললো-_তাহলে পাখীদের 
হৃদপিন্ড সব থেকে তাড়াতাড়ি পাম্প করে নিশ্চয়ই ? 

তাতো বটেই ।__ছোটমামা বললো ঃ ব্ল:টিট ব'লে এক ধরণের পাখী আছে, 
যাদের ওজন মাত্র আট-দশ গ্রাম তাদের হার্ট মিনিটে বারোশো বার কারে রক্ত 


পাম্প করছে! ॥ 
তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ওজন কমলে হার্ট বিট বাড়ছে । কিন্তু এটা কেন? 


চট করে প্রন ক'রে বসে টুম্পা | 
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চায়ের কাপে চুমুক দিলো ছোটমামা ৪ উ’হ;, ওজন-নয়, বলং আয়তন ॥ 
যার চেহারা যত বড়োসড়ো, তার হার্ট চলবে ততো আন্তে । আসলে আমরা 
যাদের কথা বলাহু, সকলেই উষ্ণ রন্তের প্রাণী তো? 
HAS যাদের ASA তাপমান্রা শীত-গ্রীত্সে একই রকম থাকে_ সঙ্গে সঙ্গে 
বালে ওঠে গাবল; | 
চায়ের কাপটা নাগিরে রাখে ছোটমামা ।__হশ্যা, এ নিয়মটা শুধ তাদের 
বেলায় খাটবে । অথাৎ পাখী আর স্তন্যপায়ী জীব-জন্তুদের ক্ষেত্রে । 
Gee বললো-_মানে তুম ঘলছো সাপ-ব্যাঙেরা এ নিয়ম থেকে বাদ ৷ 
1কন্তু এখানে রহস্যটা কি? 
আরাম করে সোফায় গা এলিয়ে দিলো ছোটমামা । 
- উত্তরটা ক ভেবোছস সেটা আগে শান ? 
মাথা চুলকালো GAIT | 


আমার ধারণা শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখার সঙ্গে এর বোধ হয় একটা 
সম্পর্ক আছে ৷ হার্ট বত বেশী চলবে, ase সারা শরীরে বেশী বার ছাড়িয়ে 
যাবে ৷ তার মানে হচ্ছে শরীর থেকে cat বেশী তাপ চামড়া দিয়ে বাইরে 
বোরিয়ে যাচ্ছে । যার আয়তন যতো বেশী তার শরীর থেকে তাগও ততো 
বেণী বেরদনো উচিত, তাহলে যার চেহারা বড়োসড়ো, তার শরীর থেকে যাতে 
কম তাপ বোরয়ে যায় সেইজন্য হার্ট আন্তে আন্তে চলবে ৷ তাই তো ছোটমামা ? 

উহ্‌, ঠিক হলো না। 

=ভুলটা হলো কোথায় ? 

হেসে ফেললো ছোটমামা | 

"আসলে যে প্রাণী যতো ছোট হবে তার ত্বক দিয়ে ততো বেশী তাপ, 
বোরয়ে যাবে । সেই হিসেবে শরীরের তাপমান্না ঠিক রাখতে ছোট ছোট 
প্রাণীদের হাটণীবউও কম হওয়া উচিত নয় দি £ 


বুঝলাম না। সোজা করে বুঝিয়ে দাও।_-ট.ম্পার মুখ দেখে মনে হলো 
যথেষ্ট হতাশ হয়েছে ৷ 

ঠিক আছে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি, তোদের বুঝতে সুবিধে হবে 
নড়েচড়ে বসলো ছোটমামা £ ধর, একটা বাক্সে কুঁড়িটা সাবান টাইট্ভাবে প্যাক 
করে রাখা আছে। প্রত্যেকটা সাবানের মাপ তিন সেন্টমিটার বাই দঃ’ সোণ্টি- 
মিটার বাই এক সেণ্টিমিটার। এবার চট করে বলতো প্রত্যেকটা সাবানের: 
আয়তনই বা কতো আর ক্ষেত্রফলই বা কতো হবে? তারপরে বলবি বাক্সের 
আয়তন আর ক্ষেত্রফল কতো? 

একটা একটা করে বরং বলি।--টুম্পা বললো ঃ সাবানের আয়তন হচ্ছে 
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৩১২৯১ মানে ছ’ কিউবিক সোণ্টামটার আর ক্ষেত্রফল হচ্ছে ২৩৮২)+ 
২(৩১৯১)+২(২১১), Fale মোটমাট বাইশ স্কোয়ার সোণ্টামটার ৷ 

- আর বাক্সের বেলা? 

__কুঁড়িটা সাবান ধরে বললে না তাহলে আয়তন হচ্ছে ৩৮২১৯২০ বা 
একশো বিশ িউাবক সেন্টিমিটার আর ক্ষেত্রফল হলো দশো বারো স্কোয়ার 
সোন্টামটার | 

গন্ভীরভাবে কপালে টোকা দিলো ছোটগামা । 

- এবার একক আয়তনে ক্ষেত্রফল বার. কর্‌ তো? সোজা হিসেব, 
ক্ষেত্রফলকে আয়তন দিয়ে ভাগ করে CWT, | 

চট্‌ করে টোবল থেকে কাগজ-পৌন্সল টেনে নিলো গ্রাবল;।-_সাবানের 
বেলায় ৩৬৬ আর বাক্স হলে ১৭৭ | 

তাহলেই দেখ্‌ ৷-_ছোটমামা হাসলো $ আয়তন যতো বাড়ছে একক 
আয়তনে ক্ষেত্রফল কমছে তো ? বড় বড় জীবজম্তুদের একক আয়তনে ‘aio 
সারফেস এরিয়া’ মানে ত্বকের ক্ষেত্রফল FTI আবার মজার ব্যাপার দেখ্‌, 
সাইজ যতো ছোট হচ্ছে একক আয়তন পিছ; ক্ষেত্রফলও বেড়ে যাচ্ছে! 

তাহলে যাদ শুধু ত্বকের কথা ধার, তবে একক ক্ষেত্র দিয়েও ছোট ছোট 
প্রাণীদের তাপ বেরুনোর হার বড় 'প্রাণীদের থেকে বেশী ?__ছোটগামার মুখের 
দিকে তাকালো টুম্পা | 

পাঁরচ্কার মাথায় ঢুকে গেছে ।_-চশমার ফাঁক দিয়ে তাকালো ছোটমামা । 

তোমার ধাঁধাটা সমাধান করে ফেললাম বলো 2-_গম্ভীরভাবে মাথা দোলালো 
SFT? যেহেতু ছোট প্রাণীদের শরীর থেকে তাপ বেশী বেরিয়ে শরীরের 
তাপমাত্রা ঠিক রাখছে, সুতরাং তাদের হাও পাম্প করছে বেশী বার ৷ তাই 
বেশী প্রমাণ অক্সিজেন ও রক্ত শরারে যাচ্ছে যাতে খাবার দাবার পড়িয়ে 
বেশী তাপ CoAT হয়। আচ্ছা ছোটমামা, পাখীরা কি তাই এতবার করে খায়? 

ছোটমামা বললো-_-ঠিক বলেছিস্‌। হার্ট আর FS চলাচল নিয়ে আরো 
অনেক মজার মজার ব্যাপার জানবার আছে, খাওয়া-দাওয়ার পর দুপদুরে সে-সব 


গলপ শোনাবো | 
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বিচিত্র ্যাকোয়ারিম্যান্ন | 


খাওয়া-দাওয়ার পর একট; গা-গড়ানো দরকার ৷ বালখটা এাগয়ে দে তো। 
NALA দিকে হাত বাড়ালো ছোটমামা ৷ 

ছোটমামা, একজন লোক যাদি গড়ে বাঁচে সত্তর বছর আর দুপুরে দুই গ্লাস 
রাতে ছয়, মোটমাট দিনে আট ঘণ্টা হিসেবে এরকম “কম্ভকর্ণমাকা? ঘুমোয়.. 
তাহলে সারা জীবনে স্রেফ তেইশাট বছরই সে ঘুমিয়ে কাটাবে । সুতরাং ঘুমের 
আবেদন নাকচ !-_পাশ থেকে ফোড়ন কাটে ট;ম্পা ৷ 

বোঝাই যাচ্ছে “পারসেণ্টের অংক” তুই মুখে মুখে ভালই কষতে পারিস | 
কিন্তু না ঘুমোলেও খাওয়া-দাওয়ার পর একটু "বিশ্রাম নেওয়া দরকার, এটা তো 
জানিস ISI, হেসে বললো ছোটমামা ৪ তাছাড়া সকালের সতটাও আমার 
মনে আছে । 

বালণটা এগিয়ে দিতে দিতে গাবল? শঃধোয়-_আচ্ছা ছোটমামা, আমাদের 
যেমন হার্ট আছে, পৃঁথবীর সব প্রাণীরই কি হার্ট আছে? 

আসল ব্যাপারটা {কি জানিস গাবল হার্ট থাক আর নাই থাক, সব প্রাণীর, 
মধ্যেই কোন না কোন ভাবে হার্টের কাজটা ঠিক হয়ে যাচ্ছে ৷ কোন প্রাণীরই 
হার্টের ব্যাপারে প্রকৃতি হার্টলেস” নয় ।--বিছানার পাশে টলে রাখা জলের 
গ্লাসের দিকে হাত বাড়ালো ছোটমামা ৷ 

কিন্তু ধরো, কে'চোর থেকে নীচে যে-সব প্রাণী 

টুদ্পার কথা শেষ হবার আগেই ছোটমামা বললো-_রন্ত চলাচলের ব্যাপার- 
স্যাপার কে'চো ধরণের প্রাণীদের মধ্যে বেশ ভালভাবে বোঝা গেলেও, একট: 
চিন্তা করে দেখ্‌, কিছ? কিছ: ব্যাকটেরিরাকে বাদ দিলে, সবাইকার-ই তো 
অক্সিজেন দরকার ? তা গাবল7, স্কুলের মাইক্রোসকোপে 'আ্যামিবা” দেখেছিস 
তো? এই একটা কোষ দিয়ে তৈরী আযামিবার পঢব“পঢরুষেরা যখন পৃথিবীতে 
প্রথম তৈরী হলো, তখন চারপাশের জলের সাথে তার তফাৎ ছিলো সামান্যই ; 
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ছোট্ট একটা সেলোফনের পদরি মতো জানিস দিয়ে যেন একাবন্দ; জলকে মুড়ে 
রাখা হয়েছে | 

_ তোরা প্রোটোপ্লাজমের নাম শুনোছস্‌ নিশ্চয়ই? কোষের মধ্যেকার 
atlas বাদ দিলে যে পাতলা জেলার ভাগ-_সেটাও কিন্তু সবসময় খবৰ 
অপ অল্প কাঁপছে । ব্যাপারটা একটু ভাল করে বোঝার চেষ্টা কর-_যেই বাইরে 
থেকে কোন ছোট্ট খাবারের টুকরো কোষের মধ্যে ঢুকছে, ছোট্র ছোট তরঙ্গ বা 
প্রোটোগ্লাজমের কাঁপন সেগুলোকে ANS কোষটার মধ্যে ছাঁড়য়ে দিচ্ছে ৷ এটাই 
. তো হার্টের কাজ? 

কিন্তু ছোটমামা__টল্পা বলে উঠলো ৪ সময় তো আর থেমে থাকে ন! 
প্রাণজগতে রুপান্তর চলতে চলতে জ্যাঁমবা থেকে মানুষ এসেছে তো £ সঃতরাং 
ও প্লোটোগ্লাজমের কম্পন থেকেই হার্ট এসেছে নিশ্চয়ই ? 

_ সেতো বটেই। একট: ভাবলেই বুঝতে পারার, আযামবাদের মতো 
প্রাণীদের পরেই এসেছে দ্গঞ্জেরা ! 

__ আচ্ছা ছোটমামা, তুমি যে স্পঞ্জের কথা বলছো আর স্নান করার স্পঞ্জ, 
দুটোই কি এক জিনিস ? 

ছোটমামা হাসলো- হ্যাঁ, দুটোই এক ৷ ৷ তবে বাথরুমে যেটা আছে, সেই 
গ্রাণীটা মরে গেছে, পড়ে আছে তার কাঠামোটা। অবশ্য আজকাল বাজারে 
বেশীর ভাগই নকল দ্পঞ্জ। যাক গে, যে কথা বলাছলাম ৷ স্পঞ্জের গাটা 
ভাল করে দেখোঁছস্‌ ক? ৰ 

হ্যাঁ, সবটাই ফুটো ফুটো ।-_গাবলদর চট্জলাদ জবাব | 

_শুধ? তাই নয়, ফমটোগমলো আবার ভেতর দকে সব জোড়া । মানে যে 
- কোন একটা ফুটো দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারলেই একেবারে গোলকধাঁধা। গোটা 
শরীরটা জুড়ে আছে। সাগরের জল ফুটো দিয়ে ঢুকে ভেতরটা ধুয়ে দিচ্ছে, 
তার সাথেই সারা শরীরে খাবার আর আব্মজেন যোগানোর কাজটাও হয়ে যাচ্ছে। 
শুধু তাই না, ও সমভুঙ্গগমলোর দেওয়ালে ইটের মতো যে কোষগুলো আছে, 
তারা আবার শ;'ড়ওয়ালা | 

গাবল? বললো_শ: GACT কেন ! 

__কারণটা একই ৷ জলে ঢেউ তুলতে হবে তো? তানা হলে জলটা 


শরীরের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে কি করে? 
প্রোটোজোয়া, পারফেরা, দসলেনটারেটাদের তো এইভাবে চললো, অথচ যারা 


জল ছেড়ে ডার্গায় উঠে এলো, তাদের তো এই ' ব্যবস্থায় চলবে না ৫-টন্পা 


সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়! ; - 
ছোটমামা বললো--সিষ্টেম আলাদা হলে ও মণল কায়দাটা 1কন্তু একই ৷ 


‘ববর্ত'নের TAG বেয়ে জল থেকে ডাঙ্গার বখন বধন প্রাণীরা উঠলো তারা কিন্তু 
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নিজেদের শরীরের মধ্যেই খানিকটা TA জল . আটকে রেখে দিলো | 
ক্লমে নানাভাবে সেটা পাল্টাতে পাল্টাতে তৈরী হলো রন্তু ৷ 

প্রশ্ন করে দাদ ফার্চ্ট' হবে, ব্যাপারটা বোধহয় গাবলুর পছন্দ হলো না | 
তাই চট্‌ করে প্রশ্ন করে বসলো- _আচ্ছা ছোটমামা, শরীরে সব থেকে বেশী জল 
কারা আটকে রেখেছে ? 

একটু ভেবে নিলো ছোটমামা ৷ 

ওজনের কত ভাগ জল, এই হসেবটা ধরলে ফার্ট্ট হবে শামুকেরা ৷ 
ওদের শরীরের নব্বই ভাগই জল ৷ কাঁটপতঙ্গদের শরীরে জলের ভাগটা তার 
চেয়ে কম__ওজনের পঁচিশ ভাগ। অবশ্য বাচ্চা বেলায় আরও বেশী থাকে | 
পাখী আর স্তন্যপায়ীদের শরীরের মধ্যেকার 'আ্যাকোয়ারআ্যামগুলো” আরো ছোট 
SHAT সাত থেকে দশ ভাগ ৷ আর সব চাইতে পু চকে 'আযাকোয়ারিজ্যাম 
হচ্ছে মাছেদের-_-ওজনের দেড়ভাগ থেকে 1তনভাগ | 


তাহলে রন্তের AGH যার শরীরে যত কম, তাকে নিশ্চয়ই ততো বেশী বার 
রন্তটা শরীরের মধ্যে ঘোরাতে হবে; কারণ ওঁ একই জানস তো বারবার 
অক্সিজেন আর খাবার যোগান দেবে ?- ছোটমামার মাথার বালিশটা ধরে আন্তে 
টান মারলো ট্দ্পা। 
গাবল* বললো-_অম্বদের পুরো শ্রীরটা চকোর দিয়ে ঘুরে আসতে রন্তের 
তাহলে কতটা সময় লাগছে ? 
বালিশটা মাথার নীচে চালান করে দিলো ছোটমামা__মোটামযটিভাবে 
ধর্‌ তেইশ সেকেণ্ড ৷ মানে সারাদিনে আমাদের FEET প্রায় পৌনে চার হাজার 
বার শরীরের ভেতর পাক খাচ্ছে। অবশ্য প্রাণীটা যতো ছোট হবে, তার Age 
শরীরের ভেতর তত বেশীবার পাক খাবে | যেমন ধর, কুকুর বা বেড়ালের বেলায় 
সময়টা লাগছে পনেরো বা ষোলো সেকেণ্ড ; খরগোসের বেলায় আরো কম 
সাত-আট সেকেণ্ড Ta । 
FAT বললো-_তাহলে যার হার্ট যতো আন্তে কাজ করবে তার রন্তও ততো 
আন্তে ঘুরবে বলো ? 
অবশ্য এ ব্যাপারে পোকামাকড়রা একদম নবাবী চালে চলে ৷- ছোট্ট করে 
হাই তুললো ছোটমামাঃ আরশোলার শরীরে রক্ত চক্কোর খেতে সময় নেয় 
কমপক্ষে পাকা আধঘণ্টা। 
নাক সি'টকালো টুম্পা ।--ছিঞ নাম শুনলেই ঘেন্না করে। কিন্তু ছোটমামা, 
পোকামাকড়ের ASS বা কই, হাটই বা কোথায় ? 
SIVA বাবা, হার্ট তো প্রথম এসেছে ওদের মধ্যেই! অবশ্য সেখানে হাট 
বলতে শরীরের মধ্যেকার একটা নল, যেটা সংকুচিত প্রসারিত হচ্ছে। ওঁ বড় 
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নলটী থেকে ছোট ছোট অনেকগুলো নল বেরিয়েছে । এখন ধর হার্ট পান্প 
করে শরীরের ভেতরের জলটা বা রন্ত বাই বল, তাকে পাঠালো ক্ষুদে নলগুলোর 
মধ্যে। এখন এ ছোট নলগুলোর একম;খ খোলা ৷ অথ জলটা গয়ে পড়বে 
সোজা শরীরের ভেতরকার গতে। 

গাবল; বললো-_শরাীরের ভেতরের গর্তটা আবার কি? 

_ শরীরের দেওয়ালের ভেতরের গা আর ভেতরের কলকব্জার মাঝখানের 
জায়গাটা, সেটাই হলো শরীরের ভেতরের গর্ত বা “সলোম’ । এখন মজার 
ব্যাপার দেখ্‌, হার্ট' পাম্প করার ফলে SECT তো খোলা জায়গায় গিয়ে পড়লো ৷ 
সেটাকে আবার হার্টের মধ্যে ঢোকাতে হবে তো? পোকামাকড়দের হার্টে, মানে 
এ পাইপটার সঙ্গে কতকগুলো মাসল: আটকানো আছে । মাসল্‌গদুলো টানলেই 
পাইপের গাণ্টা বাইরের দিকে সরে আসে, সঙ্গে সঙ্গে পাইপের ভেতরের চাপও 
যায় কমে । ফলে বাইরের থেকে FSS পাইপের মধ্যে চলে আসে ৷ এটাকে 
বলতে পাঁরস খোলামেলা রক্ত চলাচল ব্যবস্থা । অর্থাৎ ss হার্ট থেকে 
পঁসলোম” আবার “সলোম’ থেকে হার্ট--এইভাবে যাবে | 

প্রাণীদের মধ্যে যতো ওপরের দিকে যাব, অর্থাৎ বিবর্তনের ধারায় যারা পরে 
এসেছে, তাদের মধ্যে রক্ত চলাচল ব্যবস্থা একেবার আঁটোসাঁটো। হার্ট থেকে 
বোরয়ে নানা রক্তনালী বেয়ে FS আবার হাটেই ফিরে আসবে ॥ তবে মেরন্ৰণ্ডা 
প্রাণীদের রন্ত চলাচল ব্যবদ্থাটা বেশ আঁটোসাঁটো হলেও এটাকে একটা চৌবাচ্চা 
বললেই যেন ভাল হয় ৷ কারণ ভেবে দেখ _রস্তের মধ্যে প্রায় বরানব্বুই ভাগই 
হচ্ছে জল ৷ এই জল আবার দরকার মতো রক্তে মিশছে, aS থেকে বেরিয়েও 
যাচ্ছে, অথচ এ AAAS ভাগটা ‘কনসট্যাণ্ট’ থেকে যাচ্ছে ৷ 

বাপস, প্রায় একটা ক্লাস লেকচার দিয়ে দলে! টুম্পা একট? জল খেয়ে 
{নলো £ঃ ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে দাও। CS জল মিশছে, মানে খাবার- 
দাবারের সঙ্গে যে জল আমাদের শরীরে যাচ্ছে, সেটাই শোষত হয়ে রক্তে মিশছে। 
তাই তো? আবার ঘাম-টাম ব্যাপারগুলোতে যে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, সেটা খরচের 
1হসেব তো? 

_ পারফেন্টীল অল রাইট ! 

_ তবুও একটা 1কন্তু থেকে যাচ্ছে ছেটমামা | ধরো, আমি পর পর পাচ 


গেলাস জল খেলাম__ 
_ অসম্ভব ! দিদি একবারে এক গেলা দনধই খেতে পারে না! 
_ সেটা কোনো কথা নয়। ধরা যাকত আমি একসাথে পাঁচ গেলাস জল 


খেয়ে ফেললাম | এই জল রক্তে মিশলে রন্তচাপ বাড়বে তো ? রন্তচাপ বাড়লে 


SY 


ধমনীর বা ?শরার গায়ে বেশী ধাক্কা পড়বে ? রন্তজাল, অর্থাৎ যেখানে ধমনীর 
শেষ আর 1শরার শুরু, সেই রন্তজালগুলোর গাণ্টা পাতলা__ 

মাঝখানে বাধা দিলো গাবলু__রন্তজালের ব্যাপারটা বুঝলাম না ৷ 

আমি বুবিরে দিচ্ছি--ছোটমামা গাবলুর দিকে কাত হয়ে লো ৪ আগেই 
বললাম না মেরুদন্ড প্রাণীদের রক্ত চলাচল ব্যবস্থাটা বেশ আঁটোসাঁটো ? 
হৃদপিণ্ড থেকে বেরুলো মহাধমনী, মহাধমনী থেকে ধমনী ৷ ঠিক যেন বড় 
রাস্তা থেকে ছোট ASL ছোট রান্ভা থেকে গাঁল, গাল থেকে আরো ছোট গাল ! 
রন্তনালী হার্ট থেকে যতো HALA যাচ্ছে, তারাও ততো সর; হয়ে যাচ্ছে। 


যেহেতু আঁটোসাঁটো ব্যবস্থা, রন্তকে শেষমেষ তো হাটে ফিরতেই হবে? 
ধমনীর শাখা-প্রশাথা__উপশাখা যখন চুলের মতো সর হয়ে গেল, যার নাম 
রন্তজালক, সেখান থেকে শিরার শুরু । ছোট্র ছোট্ট ছলের মতো শিরা জুড়ে 
তৈরী হলো উপাশরা, উপাঁশরা থেকে ছোট ?শরা, ছোটাশরা থেকে বড়শিরা, 
মহাঁশিরা বেয়ে রক্ত শেষমেষ গিয়ে ফিরলো হার্টে। টুম্পা বল্‌ তুই কি 
বলাছালি ? 

টু্পা বললো_হ যা, যে কথা বলছিলাম ৷ বেশী জল খেয়ে যদি রন্তচাপ 
বাড়ে, সেই বাড়ীত চাপের ফলে জলটা তো রন্তজালের পাতলা গা দিয়ে “লক 
করে বেরিয়ে যাবে ৷ সেখানে জমা খরচের 'হস্বেটা মিলবে ক ? 

ছোটমামা চিৎ হয়ে শুলো | 

অবশ্যই ?মিলতো না, মাঝখানের একটা ‘বাদ’ না থাকলে ! 

= যাদ’টা ক? 

--যাঁদ-টা হচ্ছে প্লাজমা-প্রোটিন ! রক্তের মধ্যে জলের জমা খরচের 
“্দাঁড়পাল্লাটা” ধরে আছে ওরাই | 

গাবল? বললো-__প্লাজমা-প্রোটিন আবার ক ? 

ASA মধ্যে দুটো ভাগ আছে জানিস তো? কাঁণকা আর রন্তরম ? এ 
রন্তরসে যে-সব প্রোটিন থাকে তাদের নাম হলো প্লাজমা-প্রোউন ৷ , এদেরও 
নানা রকমফের আছে । ‘one ga’, 'গ্লোবিভীলন” 'ফাহীব্রনোজেন'__নানা 
খট্মট: নাম । 

গাবলদ মুখটা গম্ভীর করলো | 

_ জান, রক্ত জমাট বাঁধতে ‘ফাই্ৰিনোঞ্জেন' কাজে লাগে। কিন্তু জলের 
জমা খরচের সঙ্গে ওদের কি সম্পর্ক? 

টদ্পাও মাথা নাড়লো | 

- একট; ববিয়ে বলো তো? 

আড়মোড়া ভেঙ্গে আধশোয়া ভাঙ্গতে উঠে বসলো ছোটমামা 1 
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- ধর শহরের মধ্যে দিয়ে একটা রাস্তা গেছে ৷ ব্লান্তার দুপাশে বাড়ী ৷ 
রান্তাটা যাদ শিরা বা ধমনী হয়, বাড়ীগুলো হচ্ছে ‘সেল’ বা কোষ ৷ TRACT 
চারপাশেও জলায় মাধ্যম আছে | 

“OAS PAG, — Al থেকে বলে ওঠে টম্পা | 

_-ঠিক বলেছিস ৷ রক্তের সাথে কোষের আদানপ্রদানের সব ব্যাপারটা 
ঘটে এই টিস্য্-ফনয়ডের মারফত । এখন প্রশ্ন হলো, জল কোনাদকে যাবে 
aS থেকে টিঁসম্য-ফনঃুয়িডে না উল্টোদিকে ? 

এখানেই কিছু একটা ব্যাপার ঘটছে মনে হয় ?--গাবল; একট নড়ে চড়ে 
বসলো ৷ 

ব্যাপারটা তুই ধরোছস ঠিকই ৷ দুটো জিনিস এখানে কাজ করছে ৷ 
রন্তের চাপ জলকে ঠেলে বাইরে পাঠাতে চাইবে ৷ প্লাজমা-প্রোটিনের AACA 
চেষ্টা করবে জলকে টেনে রাখার ৷ এবার 'ক্যাপিলারা, বা রন্তজালের কথা ভাব | 
_ অর্থ চুলের মতো সরু রক্তনালী যার একাঁদকে ধমনীর শেষ, অন্যদিকে 
শিরার শুরু 2 

-ঠিকই। যখন রন্তজালে FS এসে ঢুকছে, এখানেই রেষারোঁব শর; হয় 
ALBA চাপ বা‘হাইড্ৰো্ট্যাটিক প্রেসার’ আরঞ্লাজমা প্রোটিনের টান বা “অধ্কোটিক 
প্রেসারের' মধ্যে । এখানে জিতে যায় রক্তের চাপ, কারণ তার জোরটা বেশী ৷ 
চাপে পড়ে জল বোঁরয়ে যায় রন্তজালের বা ক্যাপিলারীর' দেওয়াল দিয়ে | কিন্তু 
ক্যাপিলারীর ওদিকের প্রান্তে, মানে যেখান থেকে শিরা আরম্ভ হচ্ছে সেখানে 
ব্যাপারটা একদম উল্টো ৷ ‘অফ্কোঢিক প্রেসার’ মানে প্লাজমা-প্রোটিনের টান 
বেশী থাকায় “TSA FAAS” থেকে জল এসে মেশে SCS | 

টুম্পা জিজ্ঞাসা করলো-_আচ্ছা ছোটমামা, সব সময় কি রন্তের 'অত্কোটিক, 
চাপ” সমান থাকে 2. 

গন্ভীরভাবে ভর কোঁচকালো ছোটমামা | 

_ বিশেষ কতকগুলো অসঃখ-বিসুখে গ্লাজমা-প্রোটিন কমতে বা বাড়তে 
পারে। যেমন ধর, যদি শরীরে ণডহাইড্রেশন” হয় অথাৎ কলেরা হয়ে 

aid থেকে জল বেরিয়ে যায় বা মারাত্মকভাবে কেউ পড়ে যায়, কিংবা ধর 
“মালটিপল্‌ মায়লোমা” বলে বিশেষ একটা অসুখে, যেখানে হাড়ের ভেতরকার 
‘মজ্জা’ বা “বোনম্যারো'তে টিউমার হয়, সে-সব ক্ষেত্রে AB স্লাজমা-প্রোটিনের 
ভাগ বেড়ে যাবে ৷ 

= আবার অন্যদিকে যাদি কেটে গিয়ে অনেকটা রক্ত শরীর থেকে বৌরয়ে যায় 
অথবা লিভারের অসুখ হয়, তাহলে AS "্লাজমা-প্রোিন কমবে ৷ এটা তো, 


জানিস, "লাজমা-প্রোটিন teat হয় APU বা লিভারে ? 
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চট্‌ করে উঠে পড়লো টুনপা | 

_ আসলে লিভারের সঙ্গে হজমের গভীর সম্পর্ক আছে | একট: খিদে খিদে 
পাচ্ছে । জাম খাবে? মা নুন দিয়ে জারিয়ে রেখেছে, খেতে ‘ফাইন’ হবে! 

তোরা খা ।-_-ছোটমামা হাসলো ৪ জামের কথা বললেই বাঁদর আর কুমীরের 
গল্পটা মনে পড়ে যায়। অবশ্য জাম খেতো বলেই বোধ হয় বাঁদরটার 3,04 
বেড়োছলো, না হলে গাছের ওপর হার্ট রেখে আসার গল্প মাথায় আসে? সেই 
ঈশপের গল্প ! মনে নেই? 

যতো সব উদ্ভট কল্পনা ।_মুখ বাঁকালো টু্গা £ গাছে হার্ট রেখে আসতে 
হলে 'িদেনপক্ষে হার্ট হওয়া দরকার দুটো । এমন তো কোনো জন্তুর কথা 
শহানান যাদের একটার বেশী হার্ট আছে! ফুসফুস, {কডনী, এসব জোড়া 
জোড়া হলেও দুটো হার্ট_না, ভাবাই যায় না ৷ 

_ ভাবা না গেলেও ব্যাপারটা কিন্তু বিলকুল সত্য ৷ দুটো কেন, 
অনেকগচুলোই হার্ট থাকতে পারে স্রেফ একটা প্রাণীর মধ্যে ! 

জন্তুটা পাথবীতে পাওয়া যায় }--ছোটমামাকে জব্দ করার সুযোগটা 
হাতছাড়া করতে চাইলো না গাবল; ৷ 

__.আবশ্যই পাওয়া যায় । তবে এই পৃথিবীর ঠিক ওপরে নয়, মাটির কয়েক 
ইনি নীচে । একটু আগে কে'চোর কথা উঠোছলো নাঃ ওদেরই তো 
অনেকগুলো হার্ট আহে ৷ ন 

SFA বললো--বননাবয়ে বলো । 

আধশোয়া হয়ে এতক্ষণ বসোছল ছোটগামা, ফের শুয়ে পড়লো | 

_ আসলে কে'চোদের হার্ট অনেকটা কাঁট-পতঙ্গদের মতোই ৷ একটা লর; 
1টউব পিঠ বরাবর সটান চলে গেছে ৷ ওর কাজ রন্তকে পাম্প করে পেছন. 
থেকে সামনে ঠেলে পাঠানো ৷ এখন এই লদ্বা টিউব থেকে পাশের দিকে ছোট 
চারজোড়া টিউব বৌররেছে ৷ এই ছোট টিউবগুলো কিন্তু পাম্প করতে পারে | 
পাম্প করে ওরা রন্তটা পাঠাচ্ছে আরো ছোট ছোট অসংখ্য টিউবে, ধমনী বলতে 
পারস আর কি! তাহলে মূল টিউবটা আর ছোট চারজৌড়া টিউব ধরলে, 
হার্টের সংখ্যা কত হলো শান 2 

ওরে বাব্বা! চোখ গোল গোল করে ফেললো গাবল £ এ যেন বড় রাস্তা 
থেকে ছোট রাপ্তা, ছোট রাস্তা থেকে গাল, ঠিক সেই রকম ব্যবস্থা ! 
__ --ঠিক বলেছিস: ৷ বিবর্তনের fig বেয়ে প্রাণীরা যত ওপরে উঠেছে, 
= Re তো ততো বেশী জাঁটল হয়েছে? পোকামাকড়দের একটাই স্পন্দনশীল 
"হার্ট, কতটুকু রন্তই বা সে ঠেলতে পারবে? পাম্প করার টিউব বেশী হলে রক্ত 

চলাচলও তো আরো ভালভাবে হবে ? 
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{ববত‘নের পরের ধাপে হার্টের চেহারাটা কেমন হলো ?--গম্ভাঁরভাবে প্রশ্ন 
করে টুম্পা | 

এটা ভারী জাঁটল প্রশ্ন হলো ৷--ছোটমামা চোখ থেকে চশমাটা খুলে রাখলো 
পাশের টেবিলে ঃ বিবর্তনের প্রত ধাপেই হার্টের কম-বেশী পরিবর্তন কিছ; না 
ছু হয়েছেই। তোদের বরং 'আ্যাসাঁডয়ার' হার্টের কথাটা বলি ৷ 

গাবল:;-টন্পা একসাথেই প্রায় বলে উঠলো-_্যাসাডয়া' কি? 

_ মেরুদণ্ড প্রাণীদের মধ্যে একদম নীচের ধাপে ‘আযাসিডিয়া’ বলে এক 
ধরণের প্রাণী আছে। এরা সাগর জলের বাসিন্দা, মেরদ্দণ্ডগোছের একটা 
‘জানস আছে বটে, তবে তা বিশেষ SCANS নয় । বলা যেতে পারে মেৱরন্দণ্ডের 
আগের অবস্থা-_নোটোকড+ ৷ আ্যাসাযাদের হাটটা ভারী মজার! হার্ট 
মানে রন্তবহা নালীর AMET আর ‘মুড়ে, দুটো দিকই পাম্প করতে পারে । 
একটা দিক কাজ করলে অন্য দিকটা বিশ্রাম নেয় ৷ 

Be AAAI ZZ! সুকুমার রায়ের হ বকোম্খো হ্যাংলার দুটো 
ল্যাজের মতো | 

_ প্রায় তাই মজাটা হচ্ছে যেহেতু এরা দুপাশে আছে, একটা থেমে অন্যটা 
চললে রন্ত-প্রবাহের গাঁতটাও উল্টে যায়। অনেকটা সেই দম দেওয়া খেলনা 
গাড়ীর মতো। খানিকটা সোজা গিয়ে আবার গড়গড় করে পেছনে চলতে শৱ 


করবে | 
টু্পা-গাবল: দুজনেই হোহো করে হেসে উঠলো ৷ কিন্তু হঠাং হাসি 


থামিয়ে Se কোঁচকালো গাবল; ৷ 
__তখন থেকে তুমি বার বার রন্ত বলছো কেন? পোকামাকড়দের আবার 


রন্ত কোথায় 2 

ছোটমামা বললো-_ওদের রন্তের নাম হচ্ছে পহমোলিন্ফত। তবে এর 
কোন রঙ নেই, জলের মতো দেখতে ৷ চিংড়ীর ণহমোলিম্কটা নীলচে? কারণ 
আমাদের রক্তে যেমন লাল ণহমোণ্লোবিন' আহে, ওদের রন্তের রংচঙে নীল 
অংশটার নাম শহমোসায়ানন ৷) 

ace ঘাঁদ "হমোগ্লোবন’-ই না থাকলো, তবে আক্সিজেন বইবে কে ?--টম্পা 
মনে হলো একট; যেন ধাঁধায় পড়ে গেছে! 

_ তোকে কে বলেছে যে পোকামাকড়দের শরীরের FS আঁব্সজেন বয়ে বেড়ায় ? 

তবে ?--একট; যেন খটকায় পড়ে টুম্পা | 

একেবারে ফাঁপা সিষ্টেম, এমন কি মাথা পর্যন্ত ।_বিরাট একটা হাই 
তুললো ছোটমামা | 

_মানে? 

_ শরীরের পাশ বরাবর হাওয়া ঢোকার ফুটো আছে। যে টিউবগডলো 
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বাতাস ওদের শরীরে ঢুকছে সেগুলো শাখা প্রশাখায় ভাগ হয়ে সারা শরীরে 


ছড়িয়ে গৈছে ৷ > 
টু্পা বললো_ এমানতেই তো ছোট্ট শরীর, শ্বাসনালীর শাখা-প্রগাখাগ*লো 


তাহলে কত ছোট হবে ? 

_ তা a, মাপটা হলো এক ‘নাইক্কন’, অর্থাৎ এক মাঁলামটারের হাজার 
ভাগের এক ভাগ ৷ মাপ বলতে আদি বোঝা টিউবগুলোর ব্যাস ৷ এমন কি 
& শাখাপ্রশাখার ভাগ ব্রেনের মধ্যে সরাসাঁর ডুকে গিয়ে আক্মজেনের জোগান 
fate | সেই অর্থে ধরলে পোকামাকড়দের একদম “ফাঁপা-মাথাওয়ালা? প্রাণী 
বলতে পাঁরিস ৷ এদের শরীরের অগপপ্রত্যঙ্গগুলো সরাসাঁর আঁক্সিজেনের জোগান 
পেয়ে যাচ্ছে, রস্তের সঙ্গে আঁব্সজেনের সরাসার সম্পর্ক নেই ৷ 

বাটি থেকে শেষ জামটা তুলে শনলো গাবল; ৷ 

_ পোকামাকড়, কে'চো, এমন কি আ্যাসাঁডয়ার হার্টের গল্প শোনালে | 
কিন্তু আসলটাই বাঁক রয়ে গেল থে 2 মাছ, ব্যাঙ, সাপ, পাখী, বাঁদর, মানুষ” 

আবার একটা বোদ্বাই সাইজের হাই তুলে ছোটমামা বললো--বজ্ডো ঘন্ম 
পাচ্ছে, একটুও ঘুমোতে গাব নাঃ 

_ আশ্চর্য, একঘণ্টা দেড় ঘণ্টা আগে খেয়েছো? এখনো বলছো ঘুম পাচ্ছে? 

_ নাঃ তোদের 1নয়ে আর পারা গেল না! এখনই তো হজম হয়ে 
খাবারগুলো AS মিশতে শহর; করেছে। বস্তুও তাই এখন অন্তের দেওয়াল দরে 
বেশী BTID করছে। 

বেশী ছ;টোছট মানে = জানলা দিয়ে জামের বীজটা বাইরে ছড়ে দিলো 

গাবলদ। 
__একট: ভেবে দ্যাখ, আমাদের সারা শরীরে রক্ত কতটা আছে? wa বেশী 
হলে পাঁচ, সাড়ে পাঁচ লিটার ? অথচ আমাদের শরীরে যে রন্তবাহীনাল জালের 
মতো ছড়িয়ে আছে, তারা কতটা লম্বা? পরপর সবগুলো সাজালে অন্ততঃ 
একলাখ িলোমটার তো বটেই! 

বলো 1ক ?--গাবল; আর বিদ্মর চেপে রাখতে পারে না। 

._ একদম সাঁত্য কথা ৷ তাহলে এবার বলত পাঁচ গলটার রন্ত কতটা জায়গা 
আর সামাল দেবে? যখন যার কাজ বেশী, রন্ত সেখানেই বেশী ছুটোছুট 
করবে ৷ যেমন ধর দৌড়ানোর সময় পেশী আর ফুসফুসের কাজ বেশী, 
সুতরাং রন্তের দৌড়ও সেখানে বেশী। আবার বেশী চিন্তা করলে ‘ব্রেনের’ 
পারশ্রম বেশী, তখন রও সেই দিকে যাবে। এখন আমার পেটের মধ্যে 
খাবারগুলো হজম হয়ে রক্তে মিশছে, সুতরাং AGA ছু্টোহনীটি অন্তের 
ন্দকেই বেশী ৷ একদিকে রক্ত বেশী গেলে, অন্যাদকে a যাবে কম। 
অর্থাৎ আমার ‘ৱেনে’ রন্ত যাচ্ছে কম, তাই TAS চেপে ধরেছে ৷--কাত হয়ে 


গুলো ছোটমামা ৷ 
২২ 


কুঠিবাঢ়ির গণ 


কথাটা উঠলো সন্ধ্যেবেলা--চায়ের ঢোঁবলে ৷ সত্যবাব; মানে গাবল:ট:্পার 
বাবা PEA আঁফস থেকে, ছোটমাগাও ঘুম দিয়ে উঠেছে সবেমান্র । 

চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে টুম্পা বললো--ছোটমামা, তোমার 
টেকাঁনকটা ভালই ৷ 

চায়ের কাপে চুমুক দিলেন সত্যবাব; ৷ 

ক ব্যাপার ? 

টুম্পা সুচাক হেসে বললো-_-দুপ্‌রে ছোটমামার গল্প বলার একটা চুক্তি 
ছল ৷ গল্পটা শুর; হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কা্য'ক্ষেন্তে দেখা গেলো ছোটমামা 
স্রেফ TATA পড়লো! ণ 

বিপন্ন মুখে পাঁউরুটিতে কামড় বসালো হোটমামা | 

__কি নিয়ে গল্পটা হচ্ছিলো বল্‌ তো ? ; 

_এক্ষ্ান তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি! কথাটা হচ্ছিলো হার্ট কিভাবে 
চেহারায় পালটেছে। আ্যামিবা থেকে শুর: করে তুমি মেরদদণ্ডীদের আগে 
পর্যন্ত এসেঁছলে ৷ কিন্তু মের:দণ্ডীদের হার্ট নিয়ে কিছ; বলার আগেই স্রেফ 
ঘুমোতে শুর; করলে তুমি ! 

আগেই বোধ হয় বলেছি মেরুদণ্ড প্রাণীদের রন্ত-চলাচলের ব্যবস্থাটা বেশ 
আটোসাঁটো ।_-পাঁউরঃটি শেষ করে চায়ের কাপটা টেনে নিলো ছোটমামা। 

সত্যবাব্‌ বললেন--একট; খুলে বলো কোন ছোটবেলায় পড়োছিলাম ৷ 


এখন সব ভুলে গেছি। 
গাবল; বললো-_-আসলে আমাদের FB সব সময়ই নানা নলের মধ্যে দিয়ে 


ঘোরাফেরা করছে । তাই তো? 
ছোটমামা বললো--গাবল;, তুই ঠিক বলেছিস। কিন্তু মজাটা হলো যে, 


সব মেরুদণ্ডীদের রন্ত-চলাচলের VARIO মোটামটি এক হলেও হার্টের ভেতরের 
চেহারাটা এক এক জায়গায় এক এক APA । 
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OFM এতক্ষণ ছোটমামার কথা শ্ম্নাছলো ৷ চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে 
বললো--সে তো জানি । মাছেদের হার্টের দুটো কুঠুরা, ব্যাওদের তিনটে, সাপ 
বা টিকাটাক এদের হার্টের প্রায় চারটে চেম্বার, পাখী আর স্তন্যপায়ীদের পুরো- 
পরীর চারটে । কিন্তু আমার কথা হলো ধাপে ধাপে এই যে পরিবর্তন, এর 
কারণটা কি? 

পট থেকে কাপে আবার চা ঢালতে ঢালতে মুচকি হাসলো ছোটমামা ৷ 

_কারণ আছে বৌক। মাছেদের কথাই ধর্‌ না। ওদের হাটে দুটো 
চেম্বার । অবশ্য দুটো না হয়ে একটা হলেও {1বশেষ ক্ষাত ছিলো না ৷ 
আমাদের হার্টে যেমন পাশাপাশি বিশদ্ধ রক্ত আর law as যাওয়া-আসা 
করছে ওদের তো সেরকম নয়। 

একট: TIE বলো তো ?__শুধোয় গাবল; । 


- আসলে মাছেদের হার্ট দিয়ে শুধুমাত্র দুষিত ae চলাচল করে। হার্ট 
পাম্প করে সেই AE পাঠাচ্ছে ‘ফুলকায়’। এখন এটা তো জানিস--মাছেরা মূখ 
দিয়ে জল য়ে ‘ফুলকা’ দিয়ে ছেড়ে দেয় । হাট থেকে রন্তনালী এ ফুলকায়” 
গিয়ে অসংখ্য চুলের মতো ছোট ছোট 'রন্তজাল’ মানে 'ক্যাঁপলারণ তৈরী করছে। 
এ বিস্তজাল' জল থেকে অক্সিজেন টেনে নিয়ে তার বদলে ছাড়ছে কার্বন-ডাই- 
অক্সাইড ৷ 

এখন, AS? থেকে যে রন্ত সারা শরীরে ছাড়িয়ে যাচ্ছে সেটা বিশুদ্ধ 
রত । সেই aS সারা শরীর ঘুরে হাটে পৌ'ছোনোর সময় অক্সিজেন ছেড়ে 
কার্বন-ডাই-অক্মাইভ বয়ে আনছে ৷ তাহলে দ্যাখ্‌, হার্ট“ যাঁদ সব সময়ই দুষিত, 
AS পাম্প করে তবে অতো কণ্ঠেুরী’র ভাগাভাগর দরকার ক ? 

টুদ্পা বললো-_কিন্তু মাছের পরের ধাপ, Tale ব্যাঙেরা ? 

আসল গণ্ডগোলটা তো শুর হলো সেখানেই ৷ মাছেদের হার্ট আর 
প্রধান ধমনী, এই দ্জনের মাঝখানে রয়েছে অসংখ্য 'রন্তজালওয়ালা” PAT | 

ASU, বললেন--এটা অনেকটা ইলেকট্রিক্যাল সারকিটে রোজসট্যান্সের 
মতো কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে? 

গাবল: বললো--বাবা, ছোটমামার গল্প শমন'ছলে নাকি? 

তারিফের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো ছোটমামা । 

আপনি আপনার নিজের লাইনে বেশ ভাল একটা উপমা { ।দলেন ৷ এখন, 
ধরা যাক্‌, মাছের শরারের সারাকট থেকে Beet নামক রেজিসট্যান্সটি সরিয়ে 
বসান হয়েছে PAA | এতে একাঁদকে সুবিধে পাওয়া গেলেও অন্যাদিকে 
সমস্যারও AAG হলো । 

গাবল; বললো-_-সয়ীবধেটা ?ক ? 
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_ আসলে ফুলকা থাকার দরুণ হাট” থেকে ফুলকা, এই রান্তায় রক্তের চাপ 
বেশ, আবার ফূলকা থেকে যে রক্ত শরীরে ছ'ড়য়ে যাচ্ছে তার চাপ অনেক কম ৷ 
কন্তু যেই EAM সরে গেল, তখন ফং্লকার “রোজস্র্যান্সে'র অভাবে বৃস্তনালী 
Fata রক্ত জোরে ছুটতে আৱন্ভ করলো | মজাটা হচ্ছে FE যত তাড়াতাঁড় যাবে, 
সারা শরীরে ততো বেশী খাবার আর অক্সিজেন পৌছোবে। ফলে সেক্ষেত্রে 
কাজ করার ক্ষমতাও বাড়বে ৷ 

সত্যবাব চায়ের কাপটা সাঁরয়ে রাখলেন | 

_ _স্ীবধেটা তো বোঝা গেল । {কন্তু সমস্যাটা হলো কোনখানে ? 

সারাঁকটে প্রেসারের সমস্যা মটলেও আর একটা সমস্যা নকন্তু রয়ে গেল ৷ 
ফুসফুস থেকে ?ক ভাবে IE AE সারা শরীরে যাবে আবার সারা শরীর 
থেকে FAAS রন্তই বা ফুসফুসে {ফরবে দক করে ?--একট; হাসল ছোটমামা ৪ 
এখন, আমাদের প্রকৃতি দেবী কতবড় ইঞ্জিনয়ার দেখুন, এমন একটা উপায় 
‘ঠক হলো যাতে সাপও মরবে অথচ লাঠও ভাঙ্গবে না ৷ TVS FAFA কাজটা 
ফুসফুস করবে, কিন্তু তাকে রাখতে হবে এমনভাবে যাতে এই ‘হাই প্রেসার 
সারাকটটা নষ্ট হয়ে আবার সেই পররোনো “লো-প্রেসার সারাকট’ না হয়ে 
যায়। > 

গাবল; বললো--এটা হলো 1ক করে? 

_ সোজা ব্যাপার। মাছেদের রন্ত বেমন একটা “দারাকটে চলাচল 
করাছল, ফুলকার বদলে ফুসফুস এমনভাবে বসলো যে দুটো “সারাকট' তৈরী 
হলো ৷ একটার নাম এসণ্টোমক সারাকট’ TAS এই রাস্তা ধরে রত হার্ট থেকে 


বোঁরয়ে সারা শরীরে আক্সজেন আর খাবার-দাবার যোগান দিয়ে পরিবর্তে 


কার্বন.ডাই-অক্সাইভ নিয়ে হাটেছি ‘ফরে আসবে । আর “Hera সারাকট’ 
হলো পালমোনারা সারাকট' অর্থাৎ হার্ট থেকে দুষিত রক্ত এই রাস্তায় FHM 
{গয়ে বিশুদ্ধ হয়ে আবার হাটেই Fela আসবে ৷ 
সত্যবাব; বললেন_-তাহলে এই দুটো সারাকটকে SLVR আমাদের হার্ট? 
_সে তো নিশ্চয়ই । এখানে সব থেকে গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার যেটা হচ্ছে তা 
হলো হার্টের মধ্যে দিয়ে fairy আর দুষিত-_এই দ:রকমের রন্তই যাতায়াত 


করছে ৷ 
টুম্পা বললো--তাইলে দুরকমের রক্ত {মলেমশে এক যাতে না হয়ে যায় 


তার জন্যই এই PAN ভাগাভাগি ? 

সে তো বটেই, তবে মাছেরা যে জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠবে তার একটা আভাস 
পাওয়া গিয়োছল TAA বা ‘লাংফিস’দের মধ্যেই ৷ মাছেদের হার্টের কা | 
খুব সাদামাটা-_একটা অলিন্দ, একটা নিলয়, নিলয় থেকে ফুলকায় যাবার 


২৫ 


রাস্তাটা গোড়াতেই একট; পেটমোটা ; এ জারগাটার একটা খটোমটো নামও 
আছে-_-বালবাস্‌ আৰ্টেরিওসাস ৷ এখন “ডিপনয়’ বা লাংফিসে’র হাটে দেখা 
যাচ্ছে ওদের আলন্দের ভেতর একটা পা্টিশন,দেওরাল আছে। নিলয়ের মধ্যেও 
একটা AMAT আছে, তবে সেটা সম্পূর্ণ নয় । এমনকি এ ‘বালবাস্‌ 
আটেঁকরিওসাস’-এর ভেতরের মাংসপেশীগুলো এমন খাঁজের মতো উঠে আছে যে 
সেখানেও একটা আংশিক পার্টিশন তৈরা হয়েছে তাহলেই দেখ্‌, একই হার্টের 
মধ্যে দিয়ে দ:-রকম রক্ত যাবে, অথচ তারা গা ছোঁয়ায় করবে না, ণডপনয়'র 
মধ্যে তার একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে না ?- একটানা কথা বলে দম নেওয়ার 
জন্য থামলো ছোটমামা | 

পা বললো--ডিপনয়ের এই কাঠামোটাই মনে হচ্ছে ব্যাঙের মধ্যেও আছে। 
ওদের বেলায় দেখোঁছ দুটো অলিন্দ, একটা নিলয়, তার মধ্যেও হাফ পার্টিশন 
আছে; আবার নিলয় থেকে ধমনী বার হবার মুখেও একটা দেওয়াল-মোটা 
অংশ আছে । ক যেন নামটা বেশ. ? 

=-কোনাস আর্ট োরওসাস'। ওটাকে বলতে পারিস বিবর্তনের ফলে 
'বালবাস আর্টোরওসাসে'র পরিবতিতি চেহারা । চেহারাটা পাল্টাচ্ছে, নামটাও 
গেছে পাল্টে। পেটমোটা বেলুনের মতো চেহারা_-তার নাম ‘বালবাস্‌’ ৷ 
বেলঃনটা থেবড়ে খানিকটা তিনকোনা PA আকার নিয়েছে, তাই তার নাম 
হয়েছে ‘কোনাস’ ৷ 

গাবল; জিজ্ঞাসা করলো-_কিন্তু ওদের নিলয়ের মধ্যে গোটা পার্টিশন না 
থাকলে AY রক্ত মিশে যাবে না? 

সৈ তো মেশেই ৷ শুধ ব্যাঙ কেন, সরীসৃপদেরও তো ব্যাপারটা একই 
রকম ! তবে বিবর্তনের fete বেয়ে যারা যতো উপরে উঠেছে তাদের মধ্যে 
এই বিশদ্ধ-রস্ত দ:ষিত-রজ্ত মেশামোশির ব্যাপারটা ততো কম। 

টুম্পা বললো-_ছোটমামা, এইখানে আমার মনে একট; ধাঁধা আছে। 
শুনোঁ কুমীরদের হাট প্রো চার কুঠুরীওয়ালা। তাহলে সেক্ষেত্রে রক্ত 
মেশামোঁশ হবার চান্সটা কোথায় ? 

ছোটমামা বললো--কথাটা তুই প্রায় ঠিক বলোছিস। সরাঁস্পদের মধ্যে 
কুমীররা জাতে উচ্চ, কারণ পাখী আর শুন্যপায়ীদের মতো ওদেরও হার্টে 
চারটে কামরা | বিশুদ্ধ ae আর দাত রক্ত হার্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু 
একে অপরের সাথে মিশছে না মোটেই । তা গাবল;, হার্টের কোন কামরায় দি 
ধরণের রন্ত-চলাচল করে জানিস তো? 

--এটা তো সবাই জানে । ফুসফুস থেকে বিশদ্ধ AS আসছে আলন্দের 
বাঁশদকের ঘরে, সেই রক্ত বাঁদিকের নিলয় দিয়ে মহাধমন হরে সারা শরীরে 
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হুড়াচ্ছে। আবার সারা শরীরের দাত AS মহাশিরাগলো দিয়ে আলন্দের 
ডানদিকের ঘরে ঢুকছে । সেখান থেকে রক্ত আল্সিজেন নেবার জন্য ফুসফুসীর 
ধমনী দিয়ে যাচ্ছে ফুসফুসে । তারপর- 

_ ব্যাস; ব্যাস, আর বলতে হবে না। জিজ্ঞাসা করতেই বই ANS 
বলছে । যে কথা বলাছলাম। সরাস্‌পদের বেলায় পার্টিশনের ভেতরের গা 
ঘেষে বাঁনলয় থেকে ASAT ধমনী বোঁরয়ে দু-ভাগে ভাগ হয়ে দুপাশে চলে 
গেছে । এদের নাম “সণ্টোমক আচ? । মজা হচ্ছে বাঁ দিকে ?সিষ্টোমক আচের 
গোড়ায় একটা ছোট্ট ফুটো আছে, যার নাম হোল 'ফোরামেন প্যানাজ,। এর 
সঙ্গে নিলয়ের ডান-দককার কুঠুরীর একট! সংযোগ আছে ৷ ফলে হার্ট যখন 
পাম্প করে রক্ত ফুসফুসে পাঠাচ্ছে, তখনই ডানদিকের নিলয় থেকে খানিকটা 
দুত রন্ত TAR’ করে 'ফোরামেন প্যানাজ'র রাম্তা ধরে বাঁদকের “সিণ্টোমক 
আচে”র বিশ্ধ ated সঙ্গে মিশছে। ক্রমশঃ {বিবর্তনের fA ty বেয়ে যখন 
পাখী আর ভ্তন্যপায়ীরা এলো, ফোরামেন প্যানীজ' গেল বন্ধ হয়ে, শসন্টেমিক 
সাক” আর পপালমোনারী সাঁকটি? সম্পূর্ণ আলাদা হরে গেল। প্রাতবার 
হার্টের ধ:কপ;কুনির সাথে দিব্য দুটো “সারাকটে'ই রক্ত-চলাচল করতে লাগলো, 
অথচ মেশাাশর ভয়টাও আর রইলো না । 

টুম্পা কথার ফাঁকে জিজ্ঞাসা করলো--আচ্ছা ছোটমামা, হার্টের এ ধক 
পঢক্‌ আওয়াজটা তৈরী হচ্ছে কি করে? 

ছোটমামা হাসলো | 

_ হার্ট যদি 'মানটে বাহাত্তর বার ধংক-পক করে, তাহলে একবারে সময় 
লাগছে কতটা ? 

টুম্পা হিসেব করে বললো--এক সেকেণ্ডেরও কম। 

_ হণ্যা, ঠিক হিসেবটা হলো দশমিক আট সেকেণ্ড । এর মধ্যে ওপর আর 
নাচের অংশ সময় ভাগাভাগ করে নিচ্ছে। 

গণ্ডগোলে ফেলে দিচ্ছো মনে হচ্ছে ?_পাশের সোফাটায় ধুপ্‌ করে বসে 
পড়ে টম্পা | 

._'গণ্ডগোলের কিছ; নেই । Ry হার্টের ঘর কটা ? 

ওপরে দুটো অলিন্দ, নীচে দুটো নিলয়, মোটগাট চারটে ।__গাবলর 
চট্পট্‌ জবাব | 

__কারেই। দশামক আট সেকেন্ডের মধ্যে ওপর আর নাচ, দুটো অংশেরই 
সংকোচনপ্রসারণ সেরে ফেলতে হবে। ECTS হিসেব কিন্তু দ:-রকম। 
ওপর তলায় এক আর সাত ৷ নীচের তলায় সে "তিন আর পাঁচ । 

গাবল; বললো--অথতি? 
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ওপর তলায় কুঠুরীগুলোর সংকোচন হতে সময় লাগছে দশমিক এক 
সেকেণ্ড আর Tis দশমিক সাত সেকেণ্ড ধরে তারা ‘fama করছে মানে 
প্রসারিত হচ্ছে। 
আর নীচের তলায় দশামক তন সেকেণ্ডের জন্য সংকোচন, বাক সময়টা 
প্রসারণ ৷ তাই তো?__টু্পার চটপট উত্তর" 
কিন্তু এ আওয়াজের ব্যাপারটা ?- ফাঁক পেয়ে জিজ্ঞাসা করে গাবল; । 
হাত তুলে ছোটগামা বললো--আগে বল হার্টের ওপরের ঘরে কোথা থেকে 
aE আসে? 
এতো সবাই জানে ৷--গাবল; বললোঃ এক এক দিকে এক এক রকম ! 
ডানাদকের আলন্দে যত দূষিত AS এসে জমা হবে বড় বড় শিরা দিয়ে। 
আবার বাঁদিকের ঘরে ফুসফুস থেকে আক্মজেনওয়ালা রক্ত আসবে। 
ছোটমামা বললো-হঠ্যা। দশমক সাত সেকেণ্ড ধরে ওপরের কামরাগুলো 
যখন প্রসারিত হচ্ছে, তখন এঁ ব্যাপারগুলো ঘটছে gate রক্ত আলন্দে ঢুকছে। 
পরের দশমিক এক সেকেন্ডে ওরা সংকুচিত হবে মানে পিচাকরির মতো ঠেলে 
রন্তকে পাঠিয়ে দেবে নীচের ঘরে ৷ 
টুম্পা জিজ্ঞাসা করলো-_নীচের ঘরের অবস্থা তখন ক? 
চেয়ারে পিঠ এলিয়ে ছোটমামা বললো-_হড়হড় করে রন্ত ঢুকছে ঘরে, 
নীচের ঘরের সংকোচন শুর; হলো ৷ প্রথম কাজ রত ঢোকা বন্ধ করা, দড়াম্‌ 
করে দরজা বন্ধ হলো ৷ এ হলো হাটের প্রথম শব্দ | 
MAC, বললো-_দরজা আবার কোনটা ? 
ছোটমামা বললো--কেন ? যে দুটো রাস্তা দিয়ে ওপর থেকে নীচে AS 
আসছিল, সেই অলিন্দ আর নিলয়ের মাঝের দরজার ভালভ্‌-_তাদের শব্দ এটা ৷ 
অবশ্য দরজাগুলোর নাম খট্মটে-_মাইট্রাল, ট্রাইকাসাঁপড, এই সব । 
ও, তাহলে যে 'মাইট্রাল ষ্টেনোসস’ কথাটা শান, সেটা এই ভালভের 
গণ্ডগোল ?--টুন্পার ভিজ্ঞসা । 
ঠিক তাই, কোনো কারণে এই ভালভ্‌ শ:;কয়ে ছোট হয়ে গেলে ঠিক মতো 
কাজ করে না। তার থেকেই এ অসুখ । যাক্‌ গে, যে কথা বলছিলাম ; 
তলার ঘরে সংকোচন যতো বেশী হবে, awe বাঁ-দিক থেকে মহাধমন দিয়ে সারা 
শরীরে আর ডানাদক থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডওয়ালা as ফুসফুসে যাবে | 
তাই তো? এই রাস্তার মুখে আধখানা চাঁদের মতো চেহারার ভালভ্‌ থাকে | 
নিলয়ের চাপে তারা খুলে বায়। 
zat জিজ্ঞাসা করলো-_-তখনই কি আমরা পরের আওয়াজটা শুনতে পাই 7 
ছোটমামা বললো--না। যেই নীচের ঘরগুলো প্রসারিত হতে আরম্ভ 
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করলো, ঘরের মধ্যেকার চাপ যায় কমে । তখন মহাধমনীর FS চেষ্টা 
করবে আবার নীচের দিকে ফিরে আসতে ৷ 

গাবল; বললো-_পা পিছলে গেলে যেমন হয় ৷ 

-_ {ঠক বলোছস। পেছন থেকে এই ধারা খেয়ে এ অর্ধচন্দ্রাকার 
ভালভ্গুলো দড়াম করে বন্ধ হলো। সেটাই আমরা কানে দ্টেথো লাগিয়ে 
'দ্বতীয় শব্দ IRA শুনতে পাচ্ছি । 

টুম্পা বললো-_তাহলে আমরা হার্টের যে AL শব্দ পাই সেটা স্রেফ 
ভালভ্‌ বন্ধের আওয়াজ ? 

- আসলে আওয়াজ দুটো নয়, চারটে। বাকি দুটো সাধারণতঃ শোনা 
যায় না । নলয় যখন প্রসারিত হতে আরম্ভ করে, সেইসময় রক্ত প্রথমটা HAY 
করে ছোটে, সেখানেও একটা আওয়াজ হতে পারে ৷ বাচ্চাদের বেলায় অনেক 
সময় এই আওয়াজটা পাঁরদ্কার পাওয়া যায় । এরপর নিলয়ে আন্তে আন্তে রক্ত 
জমা হতে থাকে, তখন কোন আওয়াজ পাওয়া যায় না ৷ নিলয়ের প্রসারণ যখন 
প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, উপরের ঘরে সংকোচন "Ay হয়ে যায়, ফলে রন্ত আবার 
হ:ড়সুড় করে ছোটে। এতে আর একটা আওয়াজ হয় ৷ অবশ্য এই শেষের 
দুটো আওয়াজ অনেক সময়ই শোনা যায় AT | 

গাবল? এতক্ষণ চুপচাপ শুনাছলো । এবার মোক্ষম প্রত্নাট ছোটমামার 
দিকে ছ:'ড়লো ৷ 3 

_ যখন জানাই আছে হার্টের কোন আওয়াজ কখন শোনা যায়, অত 
িবিষ্টভাবে বুকে ষ্টেথো লাগিয়ে ক অতো শোনো ? 

মজা তো এখানেই । কোনো কারণে যাদি ভালভের গণ্ডগোল হয়, 
বা মহাধমনী বেলুনের মতো ফুলে যায় কিংবা হার্টের মধ্যে দিয়ে ae 
চলাচল একটু এলোমেলো হয়ে বায় তাহলে ATs স্থায়িত্ব বা কিছু কিছ ধর্ম 
পালটে যায়। অবশ্য আজকালকার দিনে নানারকম যন্ত্রপাতি বেরিয়েছে যা 
দিয়ে হাটের আওয়াজ চুলচেরা বিশ্লেষণ করা যায় ॥ কিন্তু সে-সব যন্ত্র তো 
আর আমাদের কাছে সব সময় থাকে না, সুতরাং একমনে ণ্টেথো লাগিয়ে 
আওয়াজ না শুনলে চলবে কেন বল্‌ ?_ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো ছোটমামা ঃ 
আজ আর নয়, আর একদিন এসে জাময়ে গল্প করা যাবে । 
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কারো গৌষমাস কারো সর্বনাশ | 


গোড়াতেই গলদ ! 
_ ঘরে ঢুকতে WSUS TSA করলো ছোটমামা | 
GLANS দু-পায়ে হাটানোর ট্টোনং দিচ্ছিল গাবল;, সেই অবস্থাতেই জিজ্ঞাস্য 
করলো--কিসের ভুল? কোথায় ভুল ? 
হাতের বই আর প্যাকেটগুলো টোবলের ওপর নামালো ছোটমামা ৷ 
-_ আগে একগ্লাস ঠাণ্ডা জল চাই, রোদের ভেতর হেটে আসতে আসতে 
দম্‌ শেষ । তারপরে বলছি তুই ভুলটা করছিস কোথায় ৷ 
ভুলটা করলাম আমি? সেটা কিরকম হলো ? 
হাত তুলে NALS থামিয়ে, KAT আনা সরবতের গ্লাসটা এক চমকে 
খালি করলো ছোটমামা। 
_ হাজার চেষ্টা করলেও তুই ভুলো কুকুরকে সমানে TAMA হাঁটাতে 
পারাব না! ৰ 
এই ব্যাপারটা গাবল;কে একট; বাঁঝয়ে বলতো ।_-জিভ বার করে গাবল;কে 
ভেংচি কাটলো টুন্পা £ যেহেতু সোদন টি ভি-তে সাকাসের কুকুরগদ্লো দ:-পায়ে 
WR বাবুর ধারণা হয়েছে ভূলোকে ট্রোনং দিলে ভুলোও দু-পায়ে হাঁটবে ৷ 


-__ আসলে কি ব্যাপার জানিস: গাবল;, চেষ্টা করলে ভুলো হয়তো দ:-পায়ে' 


হাঁটতে পারবে, তবে সেটা কখনই এক আধ 'মানটের বেশী নয় ৷ 

কেন ?--গাবল;-টপা দ:’জনেই জিজ্ঞাসা করলো একসাথে | 

রুমাল দিয়ে কপালের ঘামটামুছে নিলো ছোটমামা__দেখও পৃঁথবীর বেশীর 
ভাগ জীবজন্তু হাঁটে চার পায়ে। অর্থাৎ কিনা তাদের হার্ট আর ব্রেন, দুটোই 
থাকছে এক লেভেলে ৷ কিন্তু যে-সব ক্ষেত্রে হাট আর ব্রেন, দুটো আলাদা 
লেভেলে থাকছে, যেমন ধর. আমাদের বেলায়, সেখানে ৱেনে রক্ত পাঠাতে হার্টকে 
পারশ্রম করতে হচ্ছে বেশী ৷ 
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ফিক্‌ করে হেসে ফেললো গাবল ৷--বেচারা জিরাফ, ব্রেনটা বসানো 
[তনতলায় ! সেখানে হার্টের পরিশ্রম বেশী নিশ্চয় ? 

ঠিক কথা !_ চেয়ারটা টেনে বসে পড়লো ছোটমামা £ ঘাড়টা লন্বা, সুতরাং 
ৱেনটা হার্টের লেভেল থেকে আড়াই-তিন মিটার উঠে গেছে! অৰ্থাৎ এদের 
হার্টকে রক্ত ঠেলতে হচ্ছে জোরে, রাড-প্রেশার মানে TEA চাপও সে-ক্ষেত্রে বেশী | 

BFA বললো-_ আচ্ছা ছোটমামা, প্রেশারের কথা যখন উঠলোই তখন 
বরং জিজ্ঞাসা করি__জীবজন্তুদের কন্তচাপ কি রকম হয় তার কোন আন্দাজ 
আছে তোমার ? 

টেবিলের ওপর রাখা বইগুলোর মধ্যে থেকে একটা পাতলা বই তুলে নিয়ে 
পাতা উল্টোতে উল্টোতে বললো ছোটমামা__ 

এই দেখ্‌, জীবজন্তুদের রক্তচাপের হিসেব ৷ মানুষের রক্তচাপ গড়ে দেড়শো 
শমালিটার পারদ চাপের সমান, ব্যাঙের ৩০ থেকে So মিলিমিটার, অক্টোপাসের 
৬০, ই'দুরের ৭৫, হাতী এবং ঘোড়ার ২০০, জিরাফ ২৫০_-এমনক 
পোকামাকড়দের লাভার ভেতরকার তরল AMAIA চাপও মেপে ফেলা হয়েছে | 
প্রায় ৩৩ মালমিটার | 

শবজ্ঞানীদের বোধহয় কোন কাজ ছিলো না, তা না হলে এসব এলেবেলে 
পোকামাকড়, গে'ড়ী-গুগলীদের রন্তচাপ কেউ মাপে ?_ মহুখ বাঁকালো গাবলদ। 

গভীর 1বিতকে'র ব্যাপার ।__চশমার ফাঁক দিয়ে মিটমিট, করে তাকালো 
ছোটমামা ঠ£ তবে এই রক্তচাপ প্রাণজগতের কতজনকে বাড়াত সাবধে দিচ্ছে, 
তার খোঁজ আর ক'জন রাখে ? 

গভীর রহস্যের ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে ঃ__জিজ্ঞাসদৃণ্টিতে ছোটমামার 
মুখের দিকে তাকালো গাবল; | 

কাগজের টুকরো পাকিয়ে কানে শুড়শ্টাঁড় দিতে দিতে ছোটমামা বললো-- 
জানিস 1%, তারামাছ, মানে “্টারফিসেরা? হাইপ্রেশারে ভোগে? আর ভোগে 
বলেই বাঁচোয়া, না হলে ‘নট্‌ নড়নচড়ন নট্‌ কিচ্ছ) হয়ে ওদের থেবড়ে বসে 
থাকতে হতো ! 

_ ব্যাপারটা কি খুলে বলবে তো? 

পায়ে পায়ে সত্যবাব; কখন যে ঘরে ঢুকেছেন, খেয়ালই করে নি কেউ ৷ 

চায়ের তাঁদ্বরে টন্পাকে ভেতরে পাঠালো ছোটমামা।--আসলে মানষই 
শুধু হাই-প্রেশারের চিন্তায় রাত্রে ঘুমোয় না। জীবজগতে বহু প্রাণী আছে 
যাদের রন্তচাপের ঝামেলা সময় সময় তাদের পক্ষে বাড়াত সুযোগও করে দেয় ৷ 

গাবল; বললো-_নট্‌ নড়নচড়ন ব্যাপারটা কি বললে না তো? 

_ স্টার ফিস দেখোছস তো? এরা কিন্তু আসলে মাছ নয়, সাগরশশার 
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জাতভাই ৷ এই স্টার 1ফশদের উল্টে ফেললে দেখতে পাবি তারার পাঁচটা হাত 
বরাবর জল যাবার নালা কাটা আছে ৷ নালার আবার ছোট ছোট শাখা আছে, 
সেগুলো গিয়ে ঢুকেছে ক্ষুদে ক্ষুদে “টিউব-ফুটে’'র ভেতর ৷ 

সত্যবাবু বললেন--টউব-ফুট' কিঃ _ 

_ ওগুলোই তো ওদের পা ৷ স্টারাফসের প্রত্যেক বাহুর নীচে অসংখ্য 
এউউব-ফুট, পায়ের সংখ্যা গুণে শেষ করা ম:সকল । 

__অতো পারের দরকারটা TH ছোটমামা 2 

_ মজাটাই তো এখানে ৷ এমানতে এই পাগুলো লট্‌পট্‌ করে ঝুলতে 
থাকে। যেই দরকার পড়লো, নালা থেকে হাই-প্রেশারে জল এসে ঢোকে পা- 
গুলোয়। ব্যাসং পাগুলো তখন ক্ষুদে বেলুনের চেহারা নিলো_তার 
ওপর ভর incl প্টারফিস্‌ মশাই” উঠে দাঁড়ালেন। পর TALS নালা থেকে 
জল পাম্প করে পাঠানো হলো পরের হাতে ৷ সেখানে টিউব-ফটগুুলো যেই 
বেলুন হয়ে গেল, আগের বেলুনগুলো তখাঁন জল বেরিয়ে আবার লট্‌পটে ৷ 
মানে শরীরের ভরটা এক হাত থেকে অন্য হাতে চালান হয়ে গেল ৷ এইভাবে 
হাতের ওপর ভর দিয়ে চলতে আর অসুবিধে কি? 

গাবল; বললো-- মজা তো মন্দ নয় ? 

ছোটগামা হাসলো ।__হাই-প্রেশারকে বহ জীবজন্তু স:বিধেমতো নানা কাজে 
লাগাচ্ছে। ধর্‌, কে চোর কাজ শক্ত পাথুরে মাটিকে উর্বর করা । সেখানেও 
একই কায়দা । মাটির মধ্যে ছোট্ট একটু ফাঁক পেলেন ক ব্যাসং। মাথাটা 
শুধু গলিয়ে দেবার ওয়ান্তা শরীরের সামনের দিকের “সারকুলার মাসল্‌গমুলে৷’ 
সংকুচিত হয়ে রক্তচাপ AGA সেই বাড়তি রন্ত ঠেলে পাঠাবে মাথায় । মাথা 
তখন ফলে এক্ষেবারে শক্ত দুরমুশ.। মাটি পিটিয়ে BIG করে ছাড়বে | 

টুম্পা হীতমধ্যে এসে গিয়েছে । আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বললো--বলো 
ক? এ রবারের মতো কে'চোর মাথায় এত জোর ? 

_ হু হু । কতটা জোর, তারও একটা হিসেব করা হয়েছে । এমানতে 
কে'চোর রক্তচাপ দহ মিলিমিটার ৷ 

টুদ্পা বললো--এতো কম? 

_সে তো বটেই ৷ দ: মিলিমিটার জলের চাপের সমান ৷ কঁট-পতঙ্গদের 
রক্তচাপ জলের চাপের সাপেক্ষে মাপা হয়, আমাদের মতো পারদ চাপের হিসেব 
নয়। এখন এই দু-মিলিমিটার চাপকে বাড়িয়ে ওরা চোদ্দ-মালামটার পর্যন্ত 


করতে পারে, এতে মাথার গ?'তোর জোরটাও বাড়ে, তখন প্রাতবারে সাড়ে আট 


গ্রাম ওজনের জোর নিয়ে ওরা মাটিতে মাথা ঠুকতে থাকে ৷ 
সত্যবাব্‌ বললেন-_তাহলে দেখা যাচ্ছে স্রেফ প্রেশার বাঁড়য়ে কেউ মাটিতে 
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গর্ত খু'ড়ছে কেউ আবার এক জায়গা থেকে অপর: জায়গায় চলে যাচ্ছে? 
ভাবতেও অবাক লাগে ! 

সত্যবাবুর দিকে তাকালো ছোটগামা__শুধ তাই নয় ॥ আরো আছে। 

দক্ষিণ আমেরিকাতে এক ধরণের শিং-ওয়ালা ব্যাঙ দেখা যায়। এরা 
আসলে ব্যাঙ নয়, গিরাগঁটির জাতভাই সরীসৃপ ৷ এদের শরীরে বিশেষ একটি 
পেশী আছে যার নাম 'অবটঃরেটর্‌ মাসুল” ৷ এটাকে এরা ইচ্ছে মতো সংকুচিত 
করতে পারে | 

তাতে লাভ ?--হাই তুললো গাবল; ৷ 

__এই পেশীটা সংকুচিত হলে যে রন্তবহা নালীটা চোখে রন্তের যোগান দিচ্ছে, 
তাতে রন্ত চলাচল যাবে বেড়ে । যখন কোনো শন্ত; কাছাকাছি এসে পড়ে, এরা 
প্রথমে 'অবটুরেটর মাস্‌লে’ অল্প চাপ দিয়ে চোখে রক্ত চলাচল বাড়িয়ে নেয়। 
চোখ তখন ড্যাবড্যাবা রন্তবর্ণ। ভাবটা যেন, এগয়েছো তো খুব খারাপ হয়ে 
যাবে! তফাৎ যাও! এতে TAI পালালো তো ভালো, কিন্তু কেউ যাঁদ 
তারপরেও এঁগয়ে আসে, ওরা মাসলে চাপ আরো বাড়ায় । চোখের পাতলা 
“নকাঁটিটোটং মেমব্রেন” সে চাপ সইতে পারবে কি করে? 

গাবল; বললো-_কি নামটা বললে যেন? 

_আরে বাবা, ওর নাম ‘উপ-পল্লব’ ৷ বাড়ির পোষা টিয়াপাখীটার চোখের 
Fale নজর করিস । ওদের তো আর চোখের পাতা নেই, দেখাব একটা গ্ৰচ্ছ 
পদ চোখের পাতার মতো পিট: 1পিট; করে । 

রন্তচাপে এ শিংওয়ালা ব্যাঙেদের চোখের পর্দা ফেটে যায় নাকি ?--টনন্পার 
জিজ্ঞাসা | 

_ যায়ই তো! ওখান থেকে *পিচ্‌কোরর মতো রক্ত ছিটকে লাগে শন 
মূখে । সে বেচারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ঘাবড়ে যেতেই ইনি সে সুযোগে দে 
চম্পট | 

শিউরে উঠে সত্যবাব; বললেন-_কি ভয়ঙ্কর | 

_ হ্যাঁ, এ শপিচ্কিরির ফোয়ারা দেড়-মিটার পর্যন্ত যেতে পারে। AAT 
একবার! তবে এদের সব থেকে মজার ব্যাপার হলো যে, এই ‘অবটৱেটর 


মাসল আছে বলেই এরা বছর বছর জামা পালটায় ৷ 
ভ্‌ কৌঁচকালো গাবল?__গিরগাটির আবার জামা কিঃ ; 


মুচাক হাসলো ছোটগামা ।__ এরই নাম “মোলটিং বা খোলস ছাড়া । এ 
মাসলটাতে ‘বিশেষভাবে চাপ দিলে মাথার ওপরের চামড়ার রক্তনালী গুলো 
একসাথে ফাটিয়ে ফেলা সন্ভব। ফলে চামড়াটা যায় ছি'ড়ে। শিংওয়ালা 


ব্যাঙমশাইও সেই ফাঁক দিয়ে গটগঁটয়ে বোরয়ে আসেন ৷ 
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OF গম্ভীর মুখে বললো--একেবারে শিৱাম্‌ চক্রবতীর গল্প । সেই যে 
গো, শিকারী মশাই গাছের সাথে বাঘের লেজ বেধে মাথার চামড়াটা ব্লেড ধদয়ে 
{চরে দিতেই বাঘ-বাবাজী চামড়া ফেলে দে চম্পট ! 

OSHA কথায় হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে সবাই । 

হাসি থামলে গাবল; বলে ওঠে__-তাহলে এ শিং-ওয়ালা ব্যাঙেদের হার্টের 
জোর খুব বলো £ দেড়-দ; মিটার দুরে পিচাকরির মতো ae ছ:'ড়তে তো 
জবরদন্ভ পাম্প দরকার 2 

_সে তো বটেই। ছোটমামা বলে উঠলো £ ছোটখাট প্রাণীদের হাট কাজ 
করে বড় প্রাণীদের হার্টের তুলনায় অনেক বেশী ! 

--যাঃ তা হয় না কি ? একজন মানুষের হার্টের তুলনায় একটা ব্যাঙের 
হার্ট বেশী কাজ করবে TS করে? 

দ্যাখ, মানুষের হার্টের যা আয়তন, সে তুলনায় ব্যাঙের হাট অন্ততঃ একশ্যে 
গুণ ছোটো ।_-বলে ওঠে ছোটমামা ৪ এমনিতে দেখলে মনে হয় মানুষের 
হাটটাই যেন বেশী কাজ করছে। কিন্তু হিসেবটা করতে হবে একট; অন্যভাবে ! 
যে কোন দু-জনকেই একটা “স্কেলে, ফেলে দেখতে হবে ৷ 

_অথার্থ? 

মানে হলো, প্রথমেই হিসেব করে দেখতে হবে মানুষের হার্টের একগ্রাম 
OAS কতটা কাজ করেছে, তার সঙ্গে তুলনা করতে হবে ব্যাঙের একগ্রাম হার্টের 
কাজ করার ক্ষমতাকে । যেমন ধর আমাদের প্রাত গ্রাম হার্ট চিসম্য’ প্রাত 
মিনিটে চারহাজার গ্রাম সেণ্টামটার কাজ করছে । ঠিক একই পরিমাণ কাজ 
করছে একটা শামুকের একগ্রাম হার্ট'-িস্য:’ প্রত মিনিটে । 

গাবল? বললো--বলো কি? 

"সব থেকে দুঃখের কথা হলো একটা ব্যাঙের হাট'ও সবসময় আমাদের 
হার্টের তিনগুণ বেশী কাজ করছে। ভুলো-কুকুরের হার্ট তোর থেকে পাঁচগুণ 
বেশী কাজ করছে, একটা ইন্দ্রের হার্ট বারোগ্‌ণ বেশী! সত্য কথা 
বলতে ক, এই ব্যাপারে আমরা জীবজগতের লাষ্ট বেঞ্চে বসে,আছি । 

টুম্পা বললো-_বাব্বা ! হার্টের কাজ করার ক্ষমতার কথা শুনে মনে হচ্ছে, 
দ-পেয়ে না হয়ে চারপেয়ে হলেই বোধহয় ভালো হতো | 

কথাটা নেহাত মন্দ বলিস নি! তবে গণ্ডগোলটা হবে যাঁদ চারপেয়েদের 
দুপেয়ে হবার শখ জাগে ৷ 

»_ কেন? 

হার্ট আর ব্রেন এক লেভেলে থাকার দরুণ ওদের হার্ট এ ভাবেই কাজ করে 
অভ্যন্ত। চারপেয়েরা হঠাৎ দ?পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ালে, হার্ট রন্তকে ঠেলে ব্রেনে 
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| 


পাঠাতে পারবে না। আর রেনে মানউখানেক AS না গেলে ফলটা বুঝতেই 
পারছিস্‌-__আঁক্িজেনের অভাব, পতন ও ম:চ্ছ সুতরাং ভুলোকে একটানা 
বেশীক্ষণ ট্রোনং না দেওয়াই ভালো ৷ তবে হ্যাঁ, টুম্পা তুই যে বলাল চারপেয়ে 


হলে ভালো হতো, তার সপক্ষে কিন্তু খুব সুন্দর যুক্ত আছে। 


জজ্ঞাসুভাবে ছোটমামার মুখের দিকে তাকালেন সত্যবাব; | 

RUNG হলেই CALA BE পাঠানোর জন্য রন্তচাপ বেশী হবে, আর রক্তচাপ 
বেশী হলেই সেই থেকে রক্তনালী ফেটে যেতে পারে-_যার ডান্তারী নাম হলো 
“ইনটারন্যাল হেমারেজ’ ৷--অবশ্য রন্তচাপ যাতে হঠাৎ বেড়ে না যায় তার জন্য 
আমাদের শরীরের মধ্যে রেগুলেটর'ও আছে ৷ 

এখানেও রেগুলেটর ?- চোখ কপালে তুললো গাবল;£ এক “রেগুলেটর, 
তো বাবার মাথা খারাপ করে দিয়েছে তার ওপর তুমিও আবার রেগদুলেটরের 
কথা বলছো? 

ছোটসামা একটু হকচাকয়ে গিয়ে বললো-_ক ব্যাপার ? 

THAT হাসলো টু্পা__বাবাকেই জিজ্ঞাসা করো না? 

চোখেমুখে বিরন্তির ছাপ ফুটিয়ে . সত্যবাব; বললেন-__এখন সকলের ধান্ধা 
{ক করে লোক ঠকাবে ৷ ওঁ রেগুলেটর নিয়ে fa, আমাকে কম বিপাকে 
ফেলেছে? ৷ 

__বিন্ট;......নামটা যেন চেনা লাগছে ? 

_ আরে, খবরের কাগজে হামেশাই বিজ্ঞাপন দেয় না, 'সমদুদ্-সৈকতে' 
কোম্পানীর পাখা, সাত বছরের গ্যারাণ্টি ? এ সমাদ্রুসৈকতে' হচ্ছে বিণ্টুর 
কোম্পানী | ফ্যান যে খারাপ তৈরী করছে তাও AT | 

_তবে? 

_ একটা আঁফসে fees ফ্যান কেনার দরকার ছিল, আমি faa কোম্পানীর, 
নাম সপারিশ করলাম ৷ চল্িণটা পাখা দিয়েছে, অথচ সবক'টার রেগ?লেটর 
খারাপ । মাঝখান থেকে আমার অবস্থাটা কি দাঁড়াচ্ছে বলো দেখি? এখন 
facta জোচ্ছারটা হচ্ছে যে--ও ফ্যানের জন্য সাত বছরের গ্যারাপ্টি দিয়েছে 
‘কন্তু গ্যারাস্টর আওতা থেকে “রেগুলেটর' বাদ ! 

মাথা চুলকালো ছোটমামা ৷ 

আপনি ঠিকই বলেছেন ৷ রেগুলেটর না হলে আসল যন্ত্রটার কোন 
দামই থাকে না। 

পাশ থেকে টুম্পা বললো-_ যেমন ধরো আমাদের রত 
তাই না ছোটমামা ? Gia তো এ নিয়ে আমাদের বলাছলে ? 

রাগতভাবে সত্যবাব; বললেন--আমার এ রেগ-লেটরটা খ 


চাপের রবেগ:লেটর- 


ব ভাল কি না» 
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মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে । বষ্টুর ঘটনাটা শোনার পর থেকে আমার “প্রেশার? 
বেড়ে গেছে । তুমি একবার প্রেশারটা দেখে দিও তো ? 

সত্যবাবনর মুখ দেখে বোঝা গেল রাগটা মোটেই পড়োন ৷ 

OFT বললো--এখন মাপলে তোমার প্রেশার বেশী থাকবেই ৷ বিষ্টুর 
কথা শুনে যেরকম রেগে উঠলে | ; 

-=কথাটা টুম্পা ভুল বলোন ৷ বলে উঠলো ছোটমামা £ রাগ কম বাদের-_ 
তাদের ব্লাড'প্লেশার কথায় কথায় উপরের দিকে ওঠে না। প:্রাণের গল্পে 
দেখুন না, মুনি-খাঁষরা সকলকে উপদেশ দিতেন--“জিতোন্দ্রয় হও’, অথচ 
অধিকাংশ বাবাঠাকুরদের “ক্রোধ রিপার ওপর বিন্দুমান্র নিয়ন্ত্রণ ছিল না ৷ 
আসলে সে যুগে সব হাই-প্রেশারের রোগী ছিল। আর হবে না-ই বা কেন? 
সারাজীবন তপস্যা আর খাওয়া বলতে স্রেফ দুধ আর 1ঘ-_প্রেশারের আর দোষ 
দক ? আর তাঁরা সব দেহ রাখতেন ‘সন্ন্যাস’ রোগে A 

গাবল: বললো-_তুঁমি ক করে জানলে কি ভাবে তাঁরা মারা যেতেন 2 


আৱে বাবা, সন্ন্যাসীরা যে রোগে মরে তার নামই ‘সন্ন্যাস’ রোগ ! অর্থ 
এখনকার দিনের 'ইনটারন্যাল হেমারেজ?। অবশ্য আজকাল আর সন্ন্যাসীদের 
সন্যাস’ রোগ হয় না, দডধ-ঘি বরাতে জুটছে কই? উলটে গৃহীরাই এখন 
‘সন্ন্যাস’ রোগে মরছে, বিশেষতঃ গদীতে বসে যারা ‘বেওসা’ করছে আর মনের 
সুখে TAAL, রসগোল্লা, সন্দেশ, পোলাও, কালিয়া......... 

সত্যবাব, বললেন-ব্যাস্‌। ব্যাস! আর না। যে-সব জিনিসগুলো 
আমি খেতে ভালোবাসি অথচ এরা কিছুতেই আমাকে খেতে দেবে না, সেই সব 
জিনিসের নাম করা চলবে না কিন্তু এই তেল-ঘি, পোলাও-কালিয়ার ওপর 
তোমরা, মানে ডান্তাররা খড়গহন্ত কেন বলো দেখি? 


খুব সোজা ৷ তেল-ঘি খেলে রক্তে কোলেণ্টেরল বাড়বে, সেগুলো গিয়ে 
রক্তনালীর গায়ে জমে দেওয়ালটা ME করে দেবে, ঘটবে নানা বিপাত্ত।--জ্বাব 
দেয় টুম্পা । 
ছোটমামা চেরার থেকে উঠে ফ্যানের রেগুলেটরটা এক পরেন্ট বাড়িয়ে দিয়ে 
এলো ৷ 
Alt কোন কারণে শরীরের কোন অংশে রন্ত-চলাচলের মান্রাটা বেড়ে যায়, 
যেমন ধর্‌ AAA ব্যাপারে তোর বাবার মুখ আর মাথার দিকে রক্ত বেশী 
যাচ্ছিল, তখন অজান্তেই কিন্তু দুটো ব্যাপার ঘটে যাচ্ছিল__হাট বেশী জোরে 
পাম্প করছিলো যাতে বেশী রন্ত সেই দিকে যেতে পারে আর শরীরের বাঁক 
অংশে রন্ত-চলাচল গিয়েছিলো কমে, যাতে রন্তটা সেই দিকে না গিয়ে মাথার দিকে 
ছোটে । 
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সেই জন্যই বোধ হয় বলে ‘রাগলে মাথায় খুন চেপে যায়'- পাশ থেকে - 
গাবল: বলে উঠলো £ হিন্দীতে ‘খন’ মানে তো রক্ত 2 

ভবিষ্যতে তুই একটা ‘জিনিয়াস’ হাব মনে হচ্ছে!__সস্নেহে গাবলুর দিকে 
তাকাল ছোটমামা ঃ যাতে না খুন” চড়ে যার, তার জন্যেই তো রেগুলেটর 
আছে। 

সত্যবাবন এতক্ষণ চোখ বুজে কথাবাৰ্তা শুনছিলেন। চোখ না খুলেই 
বললেন--তা এই রেগুলেটরি বসানো আছে কোথায় 2 

ছোটমামা বললো- রেগুলেটর তো একটি নয়, একাধিক । প্রেশার ঠিক 
রাখার জন্য রস্তনালীর দেওয়ালে কোন কোন জায়গায় বিশেষ কতকগুলো ব্যবস্থা 
আছে। এগুলো একধরণের রক্তচাপের রেগুলেটর বা 'ব্যারোরিসেপটার? ! 

এগুলো সব রক্তনালীর দেওয়ালেই আছে ?_ প্রশ্ন করে টন্পা ৷ 

আসলে যেগুলো বেশী দরকারী রেগুলেটর, তারা থাকে হাট থেকে 
বেরিয়ে আসা মহাধমনীর ভেতরের দেওয়ালে, আর যে রান্তা দিয়ে রক্ত মাথায় 
চড়ে, সেই ‘ক্যারোটিড’ ধমনীতে ৷ রক্তচাপ বেড়ে গেলে সেই ধাক্কা গিয়ে পড়বে 
ব্যারোরিসেপটারে”- অমনি শর; হয়ে যাবে টরে-টক্কা” ! 

সত্যবাব বললেন-_টরে-টক্কা”, মানে 2 

ছোটমামা হেসে ফেললো ।-__টরে-টক্কা' মানে “টোলিগ্রাফক* ব্যবস্থা ৷ 
রেগঃলেটর থেকে নাভ“ দিয়ে খবর চলে গেল 'ব্রেনে'র বিশেষ কিছু অংশে 
‘FSI বাড়ছে’। হেড আঁফস তার উত্তরে অন্য কতকগুলো নাভ: দিয়ে হাৰ্ট 
আর রক্তনালীগুুলোকে খবর পাঠালো--'অবস্থা সামলাও' ! হার্ট তার চলার 
গাঁত কমাবে, র্তনালীগুলো তাদের দেওয়ালের মাসল্‌গুলো ছিলে দেবে ফলে 
রক্তনালীর দেওয়ালে ae কম ধাক্কা দিতে দিতে যাবে, মোটমাট সব “মিলে 
SSI" কমবে। তবে হ্যাঁঁএই রেগুলেটরও একটা রেঞ্জের মধ্যে কাজটা 
ভালোভাবে করে। কুকুরজাতীয় প্রাণীদের ওপর পরীক্ষায় দেখা গেছে এই 
BOG? হচ্ছে ষাট থেকে দেড়'শো মিলিমিটার পারদচাপের মতো | 

টুম্পা বললো-_কিন্তু যদি হঠাৎ করে প্রেশার কমে যায়? তখন? 

এখানেও কাজটা একই ধরণের হবে, তবে উল্টো ভাবে ৷ কেউ যদি হঠাৎ 
ভয় পায়, ব্লাড প্রেশার কমে যেতে পারে। যেমন ধর্‌, রাস্তায় একটা 
স্যাকাসডেণ্ট হয়েছে যারা একট; GIG ধরণের লোক, তাদের আযাকসিডেন্টের 
ঘটনা চোখে পড়লে শরীর আনচান: করতে থাকে, জিভ শুকিয়ে আসে- 
এমনি নানা উপসর্গ । আসলে বট: করে প্রেশার কমে বলেই এই বিপত্তি । একট; 

খসে fafa নিলে আবার সব ঠিকঠাক্‌। এখানেও সেই টরে-টক্কার ব্যাপার, 
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সঙ্গে কয়েকটা হরমোনও কাজ করতে শুর: করবে। যেমন, দবশেষ কয়েকটা 
নার্ভের গনর্দেশে ণীকভনী'র মাথায় লাগানো “আযাডরেনাল গ্ল্যাণ্ড বিশেষ কিছ 
হরমোন ACS মেশাবে যারা হার্টের ধ্যকপঃকুনি TIGA দেবে ৷ তাছাড়াও যাদ 
কোনভাবে AS আক্মজেনের পরিমাণ কমে বা কার্বন ডাই-অক্সইভের মান্না বেড়ে 
যায়, তাহলেও এ ‘্বয়ধংক্লিয় টরে-টক্কা” চালু হয়ে িঃ*বাস-প্র“বাসের গাঁত বেড়ে 
যায় ৷ 

_ {ঠক যেমনাট হয় সিনেমা হলে বসে একটানা তনঘণ্টা কাটালে । এই 
কারণে আম পারতপক্ষে সিনেমা হলের রান্তাও মাড়াই না। 

চটি ফটফাঁটয়ে সত্যবাব পাশের ঘরে উঠে গেলেন ।__একটু বসো, 
সুনীলের লেখা প্রেনাক্রপণনটা আনাছ। আমার প্রেশার এখন বাড়াতর দিকে | 
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AA নিজে কি মিষ্টি খায়? 


সত্যবাধ, ঘরে ঢুকতেই হতাশভাবে হাত ওলটালো ছোটমামা-ছুটির দিনের 
সকাল, কোথায় ভাবলাম একট; দাবা খেলবো আপনার সঙ্গে, তা না আপনি 
হাতে প্রেসক্রিপশন? ধরিয়ে দিচ্ছেন 2 

বটে? তুমি আমার সঙ্গে দাবায় বসবে ? সোৎসাহে ছোটমামার সামনের 
চেয়ার দখল করলেন সত্যবাব; £ হারার পর সারাদিন মনমরা হয়ে থাকবে না 

কতো? রাজি থাকো তো বলো-- 

ছোটমামা বললো-_ঠিক আছে। গাবলঃ, ছকটা নামা তো? যাদি হার 
বাজি রইলো, প্রাত সপ্তাহে এখানে এসে আপনার প্রেশার মেপে দিয়ে যাবো | 

বেশ ।-- গুটি সাজাতে শুর; করলেন সত্যবাব ১ হারলেও অন্ততঃ আজকে 
প্রেশারটা দেখে দিও | 

ছোটমামা বোড়েটা এগিয়ে দিলো গন্ভীরভাবে__মাট্ভ, “ক্ষগমো ম্যানোমটার+ 

সঙ্গেই আছে। ! 

খানিকটা যেন চমকে গিয়ে সত্যবাব; বললেন-_ক ? 

নৌকোটা সামনাসামনি এগিয়ে দিয়ে ছোটমামা বললো- প্রেসার মাপার 
VO! রাজারা যেমন মন্ত্রী ছাড়া অচল ৷ শস্ষগমোম্যানোমিটার ছাড়া ডাক্তারদের 
অবস্থাও তাই ৷ : 

আমার নৌকোটা এই একঘর সরালাম, এবার দেখি তোমার মন্ত্রী বাচে ক 
করে ।--পরম উৎসাহে নড়েচড়ে বসলেন সত্যবাব; ৷৷ 

নিলিপ্তিভাবে ছকের দিকে তাকালো ছোটমামা__এ ধরণের চালের কোন 
মানে হয় না ৷ নৌকোটা -সরলে তার ফাঁক দিয়ে ঢুকে আপনার গজ বাহিনী 
ধ্বংস করা কঠিন না ৷ বুঝে শুনে চাল দিন । 

সত্যবাব; হাসলেন ।--তোমার কথাবাৰ্তা শিরাম্‌ চক্রবতাঁর সেই ডান্তার 
বন্ধুর মতো শোনাচ্ছে যে? 

গল্পের গন্ধে গাবল;টই্পা জিজ্ঞাসা করলো-_সেটা কোন গল্প ? 


৩৯ 


আমই বৰ্লাছ ৷ ছোটমামা বললো £ খেলার সময় কথা বলে প্তিদ্বন্দৰীর৷ 
মনোবল নষ্ট করে দেওয়ার কায়দা আর কি! সেই ডান্তার বন্ধু অন্য 
খেলোয়াড়দের নিজের বাড়ীতে টেবিল-টোনস খেলতে ডেকে আনতো | 

গাবলু বললো-_-তারপর ? 

_ তারপরে খেলা শুরু হতো। ডান্তারের বাড়ী, পাশের র্যাকে 
জারভার্ত সব হার্ট» ফুসফুস’, “TSO? সাজানো ৷ খেলা চলতে চলতে 
সেই ভান্তার হয়তো বললোঃ এঁ যে লিভারটা দেখছো সেটার মালিক Tica 
{তারণ কাপ চা খেতো, ঠিক তোমার মতো ! আজ তার ক হাল হয়েছে দ্যাখো ! 
টৌবলের ওপাশে যে দাঁড়িয়ে, তখন সে ভাবতে শুর করলো-_ঠিকই তো, এতো 
চা খাওয়া উচিত হচ্ছে কিঃ ইতিমধ্যে ডান্তার কিন্তু খেলাটা জিতে নিয়েছে ৷ 

চালাকর একশেষ !__মন্তব্য করে টুম্পা ৷ | 

_ দাবা খেলাতেও যে এই ব্যাপারগুলো হয় তোরা বোধ হয় খবরের কাগজে 
পড়োছস্‌ | করোপভ-করশনরের খেলায় টোবলের নীচে পার্টিশন লাগিয়ে 
দেওয়া হয়োছিলো, যাতে না একজনের পায়ে অপরের পা লেগে মনঃসংযোগ 
নষ্ট হয়ে যায়। কিংবা ধর “aceasta? চশমা, যা দিয়ে মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে 
গ্রীতদ্বন্দবীর চোখে আলো ফেলা যায় । তোদের বাবার ধারণা, আমিও সেই 
কায়দায় ও'কে হারাবার তালে আছি ! 

সত্যবাবু বললেন--না হে না ৷ অতো সহজ নয়। আম নিজেকে সবল 
চত্তের মানুষ বলে মনে কার, ওসব কথায় ভূলাছ না! 

গাবল; এতক্ষণ চুপচাপ কথা শুনে যাচ্ছিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো-- 
আচ্ছা ছোটমামা, শুনোছ বাব ফিশার নাকি খেলার সময় এমন কোন হোটেলে 
থাকে না যেখানে ‘সুইমিং পুল’ নেই । সাঁতার. কাটলে ক মনঃ সংযোগের; 
ক্ষমতা বাড়ে ? 

‘বোড়ে’টা একঘর এগিয়ে দিতে দিতে ছোটমামা বললো--সাঁতার কাটলে 
হার্টের ‘এফাসিয়েন্সা’ মানে কাজ করার ক্ষমতা বাড়ে, হার্টের এঁফাঁসয়েন্সী 
বাড়লে ব্রেনে রন্তচলাচল বাড়ে, ব্রেনে রক্ত-চলাচল বেশী হলে are বাড়ে, 
মনঃসংযোগের ক্ষমতা বাড়ে, বার ফলে এই নৌকোটা তুলে নিলাম । 

আমি দেখোঁছ সব ব্যাপারেই তুমি হার্টকে এনে AIPM হাই 
তুললো £ আচ্ছা, সারা শরীরে রক্ত জোগাচ্ছে হার্ট, কিন্তু হার্টকে রন্ত জোগাচ্ছে 
কে? মানে আমি বলতে চাইছি হার্টের দেওয়ালের মধ্যেও কি রন্ত-চলাচলের 
ব্যবস্থা আছে? _ 

PBA মুখে সত্যবাবূর একটা বোড়ে তুলতে তুলতে ছোটমামা বললো-- 
বোড়ে বা সৈন্যবাঁহনাই হচ্ছে আসল শান্ত, কি বলেন? নেপোলিয়ান একবার 
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বলোছিলেন ঃ The waytoa Soldier’s heart is through the 
Stomach—gafs সৈন্যদের মারতে হলে তাদের ভাতে মারতে হবে। কিন্তু 
আক্ষারক অনুবাদ করলে মানে দাঁড়ায়, 'হার্টে পৌছোতে হলে পেট দিয়ে ঢুকতে 
হবে ৷’ 

টুল্পা বললো-_কিচ্ছয বুঝলাম না। 

TOIT এক ঘর ডান পাশে সরিয়ে দিলো ছোটমামা ।__-শাম্‌কদের ব্যাপারটা 
কিন্তু তাই। অন্তের নলটা সোজা হার্ট ফুটো করে চলে গেছে । এতে স্যাবধে 
হচ্ছে যে হার্টের পেশীগঢুলো সরাসাঁর খাবার জোগান পেরে যাচ্ছে ৷ মাছ বা ব্যাঙ, 
এদের হার্টের পেশীগদুলো পাতলা, ফলে হার্টের মধ্যে দিয়ে রক্ত যাতায়াত করার 
সময়ই পেশীগুলো খাবার, আর আক্পজেন পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু ভ্তন্যপায়ীদের 
বেলায় হার্টের আলাদা খাতির ৷ - 

“আলাদা খাতির», ব্যাপারটা কি ?--টনন্পা একট? নড়েচড়ে বসে | 

_ হার্টের পেশীতে রন্ত চলাচলের জন্য বিশেষ রক্তনালী আছে, যাদের নাম 
“করোনারী ধমনী” | হার্টের থেকে যে মহাধমনী বেরুচ্ছে, ঠিক তার গোড়া, 
থেকে একজোড়া করোনারা ধমনী বেরিয়ে সারা হার্টের দেওয়ালে মাকড়সার 
জালের মতো ছাড়িয়ে গেছে ৷ মজাটা হচ্ছে তাবৎ দুনিয়ার মানুষের মধ্যে 
পণ্াশ ভাগের হাটে ডানাদককার করোনারী ধমনী আর তার শাখা-প্রশাখা দিয়ে 
বেশী রন্ত চলাচল করে, বিশ ভাগ মানুষের হার্টে বাঁদিকের করোনারী ধমনী 
বেশী জোরদার, আর 'তারশ ভাগ মানুষের হার্টে দুটোই সমান ৷ এই শেষের 
দলের হার্টটাই বেশী জোরালো, ডান-বাঁ দুটো সমান হওয়ায় হার্টের অসখাবসুখ 
হবার সম্ভাবনাও কম | 

টুম্পা বললো-_রজটা কিভাবে যাচ্ছে তা তো.ব;বলাম। কিন্তু হার্টের 
মধ্যে সেটা আবার ফিরছে কি করে? 

গজটাকে কোনাকুনিভাবে নিজের নৌকার সামনে ফিরিয়ে আনলো ছোটমামা। 

- আনেক রাস্তা আছে হার্টের দেওয়ালের পাশের দিকের ae শিরা দিয়ে 
ডান আলম্দে ফিরতে পারে, আবার কতকগুলো জায়গা থেকে অনেকগুলো 
ছোট ছোট রন্তজালক মারফত রক্ত এসে জমা হয় একটা জায়গায় । একে বলা যায় 
‘সাইনাস’ বা হুদ | এখান থেকেও aS অলিন্দে ফিরে যায়। এছাড়াও “ডিপ- 
ভেনাস সিস্টেম” বলে একটা ব্যাপার আছে এটা. দিয়ে দেওয়ালের মাঝামাবি 
জায়গাগুলো থেকে রক্ত বিশেষ কয়েকটা শিরা দিয়ে আলন্দে ফিরে যায়। এমনি 
সময়ে এই ‘fort সিষ্টেম” দিয়ে শতকরা মাত্র দশ পনেরো ভাগ AS অলিন্দে ফিরে = 
যায়, কিন্তু বিপদের সময় এরা যথেষ্ট দরকারী ৷ করোনারা ধমনীতে বাদ রক্ত 
জমাট বেধে রাষ্তা বন্ধ হয়ে যায়, তখন এই ডপ-সিস্টেম' দিয়ে অলিন্দ থেকে 
ag সরাসাঁর হার্টের দেওয়ালে গিয়ে অবস্থা সামাল দেবে । আবার হার্টের শিরা 
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যাদ কখনও সংকুচিত হয়ে আটকে যায়, এই রাস্তা দিয়েই রক্ত আলন্দে ফিরে যাবে | 
ঠক যেন বড় AS পাশাপাশি ছোট ব্লান্তা। বড় রাস্তায় গাঁড়ঘোড়া আটকে 
গেলে ছোট AST দিয়েই গাঁড় যাবে যাতে প্ট্যাফিক জ্যাম’ না হয় । 

টুম্পা THIS হেসে বললো- হার্টের দেওয়ালে ্র/াঁফক প্রেসার’ কতো? 

EI কম নয়। জানিস তো পেশী মাত্রই চুলের .মতো সরু সরু 
‘ফাইবারে'র AIG ? হার্টের প্রত্যেকটি ফাইবারে একাটি করে রন্তজালকের 
শাখা গেছে । ফলে বুঝতেই AAA হার্টের দেওয়ালের মধ্যে AT চলাচলের হার 
কতো বেশী? 

সত্যবাব; গ্ভীরভাবে বললেন-__জন গছ এক একটা রক্ষী । তোমার এই 
MATL ঘোড়াটার কোন রক্ষী না থাকায় এবার এটাকে বধ করলাম! 

দীর্ঘশ্বাস ফেললো গাবল; ৷--ঘোড়াটা গেল। ছোটমামা, প্রাতপক্ষ বেশ 
চাপে ফেলেছে মনে হচ্ছে। 


_ ছাপে পড়া ভাল৷ তাক্ষ্ম mises ছকের ওপর নজর বোলাতে বোলাতে 
ছোটমামা বললোঃ চাপে পড়লে করোনারী ধমনী ‘দিয়ে রক্ত চলাচল বাড়ে | 
হার্টের নিচ তলায় মানে নিলয়ে চাপ বাড়লে এই ঘটনা ঘটবে ৷ যেমন ধর: 
হার্টের ভাল্‌ভের গণ্ডগোলে ডানাঁদককার নিলয়ে চাপ বেড়ে গেলো, কিংবা 
FSA নালীগংলোতে কোলেন্টেরল জমে AS চলাচলের রাস্তায় বাধা সৃ্টি 
করতে আরম্ভ করলো ৷ তখনই কিন্তু সাবধান ৷ বাঁদিকের নিলয়ের কাজের 
চাপ বাড়লো | - 

টল্পা, তোর বাবাকে সাবধান হতে বল্‌। একে কোলেস্টেরল বেশী, তার 
ওপর রাজা বিপন্ন । বেশী কাজ, করতে করতে হার্টের পেশীগুলো ঢিলে হয়ে 
গেলে করোনারা ধমনী দিয়ে রন্ত চলাচল কমবে । এরও পর্বাভাষ কিন্তু পাওয়া 
যেতে পারে। | 

হক থেকে নজর সরালেন সত্যবাবু ৷-কি রকম ? 

খাওয়ার পর বা জোরে হাঁটার সময় বুকে চাপ ধরা বা একটা চন'চিনে 
ব্যথা বক থেকে কাঁধে ছাড়য়ে যাচ্ছে, যাকে বলে ‘জ্যানজাইনা পেন, এটা কিন্তু 
বিপদের সগ্কেত। এদিকে রাজারও বিপদ ঘানয়ে আসছে, অর্ধেকের বেশ 
সৈন্য সামন্ত কিন্তু তুলে facate | 

সত্যবাব; বললেন_হু* ৷ 

__করোনারা ধমনী দিয়ে 3B চলাচল কমলে হার্টের পেশী AT পাবে কম, 
শেষে তারা নষ্ট হয়ে যেতে থাকবে । আমি খুব দুঃখের সঙ্গে মন্ত্রীটাকে দ:- 
বয় এগোলাম । আপনার রাজার আর নড়বার জায়গা নেই। সনতরাং এর ফল 
একটাই ; 'কনজোম্টিভ হাট" ফোলওৱর’ কিংবা কিভ্ভিমাং | 
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হতাশ হয়ে ASIA, বললেন-_অন্যমনদ্ক করে জিতলে। এবার বরং 
গ্ৰেসাক্পগন’টা দেখো | 

{বিশেষ চিন্তিত হবার মতো কিছু তো দেখছি না।-__প্রেসক্রিপশনের ওপর 
চোখ বোলাতে বোলাতে বলে উঠলো ছোটমামা ৪ প্রেসারটা শুধু একটু বেশীর _ 
THe ৷ 

__আসলে এ ভর আর দুশ্চিন্তার জন্য দায়ী তোমরাই, মানে ডান্তাররা | 
কালকে সুনীল ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, বলে কনা আমাকে ফলের রস, 
মাখন তোলা দুধ, তরকার সেদ্ধ, এই সব খেতে হবে। একগাদা ওষ;ধপত্ 
লিখেছে আবার বলেছে একট: ‘ই. সি. জি.-টাও করিয়ে নন। এসব শদনলে 
দুশ্চিন্তা কমবে না বাড়বে ? 

Seo বললো-_বাবার এ স্বভাব । অচ্পেই ঘাবড়ে যার। একট; সাবধান 
থাকতে দোষ কি? 

_না তা নয়।__বিব্রতভাবে বললেন সত্যবাব; £ তবে শুনেছি নাকি 'ই.স, 
Ter করাটা একটু ঝামেলার ব্যাপার ? 

ছোটমামা হাসলো-_কেন ? ইলেকট্রোকাডণওগ্রামের প্রথমে “ইলেকট্রো আছে 
বলে 1ক সেটা শক্‌ মারবে ? : 

- না, তা ঠিক না, ব্যাপারটা wes অভিজ্ঞতা THR, নেই তো, তাই 
বলাছিলাম... 

__ভয়ের 1কছ; নেই ৷ জানলে আর ভয় থাকবে না। গাবল;--মান:ষের 
হার্টরেট কতো? 

চুইংগামের প্যাকেট খুলতে খুলতে নিলিপ্তিভাবে গাবল? বললো-_দিনে লাখ 


বার। 
_ ঠিক বলেছিস ৷ দিনে লাখবার অর্থাৎ মানিটে সত্তর বাহাত্তর, এই ছন্দটা 


বজায় রাখছে কে? 
টষ্পা বললো--এর উত্তরটা জানি মনে হচ্ছে। তুমি 'সাইনো-আ্যাট্িয়াল 


নোডের’ কথা বলছো তো? 
এসব চলবে না_1--আপাত্ত জানালেন AWA, মামা ভাগ্নীতে এমন 


কোন কথা বলা উচিত নয় যেটা আমাদের কাছে ‘ল্যাটিন’ বলে মনে হয় ! 

fee, ‘ল্যাটিন’ ব্যাপার না 1 ছোটমামা বললো ঃ হার্টটা ঘাঁদ একটা চার 
কামরাওয়ালা বাড়ি হয়, তাহলে বাড়ির মেন সুইচ মানে “সাইনো-জ্যাট্রয়াল 
নোড’টী বসানো আছে ওপর তলার ডানদিকের ঘরের পেছনের দেওয়ালে | 


চুইংগামটা টেনে লম্বা করতে করতে গাবল, FAI AAS মানে 
ইলেকাট্রকের লাইন? ; 
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SEN ঠিক বলোছস্‌ । এখান থেকে বিদন্তত্তরঙ্গ তৈরা হচ্ছে, তারপর 

সেখান থেকে 1বদন্যত্তরঙ্গ সারা হাটে ছাড়য়ে পড়ছে ৷ 

যে ভাবে মেন’ থেকে ঘরে ঘরে লাইন টানা হয় 2 

এখানে পিস্টেমটা একট? আলাদা | ‘সাইনো-আ্যা্ডিয়াল নোড’ থেকে 
বিদম্যত্তরঙ্গ তৈরী হলেও সেটা ছাড়িয়ে দেবার দায়িত্ব কিন্তু তার না। 

তাহলে সেটা ছড়াচ্ছে কে? 

- বলাই রে বাবা, বলছি। শান্ত AGA ডিল ফেললে ঢেউ উঠতে 
দেখোঁছস তো ? এখানেও ব্যাপারটা তাই । ‘সাইনো-জ্যাট্য়াল নোড’ থেকেও 
বিদন্যত্তরঙ্গ সেইরকম ঢেউ-এর মতো ছড়িয়ে পড়ে। এই তরঙ্গকে “রলে’ করার 
জন্যে আর একটা স্টেশন আছে যার নাম গ্যাদ্লিও-ভোণ্দমীকউলার’ বা সংক্ষেপে 
‘এ. ভি. নোড’। এটাও ডান অলিন্দের দেওয়ালে থাকে, তবে ‘সাইনো- 
আ্যাট্রয়াল নোডের’ মতো ওপরদিকে নয়, বরং নিচের দিকেই- নিলয়ের কাছ 
বরাবর এই এ. ভি. নোড’ থেকেই ইলেকট্রিক লাইনের মতো সব নাভ'তন্ত্ত 
সারা নিলয়ে ছড়িয়ে গেছে । ; 

Ol বললো- জটিল ব্যাপার ! 

__তা একটু জটিল বৈ কি.। ডান্তারি বই-এ এদের, 
তাদের শাখা-প্রশাখাদের একসঙ্গে বলে 'জাংশনাল টিস্যু 
গণ্ডগোলের TANTS কিন্তু এ 'জাংশনাল টিসু’ থেকেই । 


FOU, বললেন- কথায় কথায় কিন্তু তুমি আসল প্রসঙ্গ থেকে দূরে 
সরে যাচ্ছো । 


ছোটমামা বললো--মোটেই না। এতক্ষণে বরং ই. সি. জি" প্রসঙ্গে আসার 
সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এক্ষমণি বললাম না-- 
বিদন্যংতরঙ্গ “এ. ভি.নোডের" মারফত সারা হা 
আমাদের শরীর হচ্ছে বিদন্যতের সংপারিবাহণ 
বিদম্যৎপ্ৰবাহ তৈরী হচ্ছে সেটা সারা শরারেই ছাঁড়য়ে গড়ছে । এই বিদন্যৎ- 
প্রবাহের একটা আন্দাজ দিচ্ছে ইলেকট্রোকাডিওওগ্রাম । 

TW, বললো--এই ইলেকষ্রোকাডগ্রাম Ta কি করে বিদ্যৎপ্রবাহ 
মাপছে ছোটমামা 2 

প্রবণবেগে হাত নাড়লো ছোটমামা ।-_ইলেকট্রোকা' 


কাৰ্ডিওগ্লাফ যন্রটার নাস ইলেকট্রেকাডিওগ্রাফ, তার 
আমরা পাচ্ছি সেটা 


মানে এ সব নোড আর 
৷ হার্টের বেশীর ভাগ 


ডওগ্রাম নয়, ইলেকট্রো- 
থেকে যে রেকর্ড বা চার্ট 
হচ্ছে ইলেকট্রোকাডওগ্রাম। আসলে ই. সি. জি.-তে 
মাপছি না, বরং যেটা দেখছি তা হলো বিদ্দযৎবিভব মানে 
'পোটেনসিয়াল ডিফারেন্স’। 

WIN, বললেন--এটাও তাহলে 


কা আলোগলোর জোর কমে গেলে 
করি? 


প্রায় ইলেকট্রিক্যাল লাইনের মতোই ? aK 
যেমন আমরা ভোল্টেজ-ড্রপের কথা চিন্তা 
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--ঠিকই বলেছেন ৷ হার্ট থেকে বে তাঁড়ৎপ্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে সেটা তো 
আর শরারের সব জায়গায় সমানভাবে পেশীছোচ্ছে না? শরীরের দুটো বিন্দু 
থেকে যাঁদ আমরা এই তাঁড়িংপ্রবাহ নিয়ে একটা 'গ্যালভানোমটারে" জুড়ে দিই 
তাহলে এ দুটো বিন্দুর মধ্যে একটা “তাঁড়ংবিভব" পাবো তো? তবে হা 
মাপাটা ভারী ঝামেলার কাজ, কারণ যে তঁড়ংবিভবটা আমরা পাবো তার মাপটা 
হবে কয়েক AST মান্ন। 

BFA বললো-__'গ্যালভানোমিটারে” তো সেটা ধরাই পড়বে না? 

_সেজনোই এই ভোল্টে্কে যান্ত্রিক উপায়ে বাড়িয়ে নিয়ে রেকর্ড করা 
হয়। এটাকে টি. ভি.-র পদ্রি মতো ক্যাথোড-রে আসলোদ্কোপ-যন্বে দেখা 
যেতে পারে কিংবা সরাসাঁর কাগজের ওপর কাল দিয়ে ইলেকট্রোকার্ডওগ্রাম 
{হসেবে আঁকাও সম্ভব | 

গাবল; বললো-_দরকম ব্যবস্থা কেন ? 

ধর, কোনো একটা অপারেশন চলছে ৷ প্রাত মুহুর্তে রোগীর হার্টের 
VIA জানা ডান্তারদের প্রয়োজন | এই চট্জলাদ খবরের জন্য আছে ক্যাথোড- 
রে আসলোস্কোপ ৷ এই খবর কিন্তু ধরে রাখা যাবে না। ভবিষ্যতের জন্য 
এই খবরকে ধরে রাখতে হলে কালিতে আঁকা ইলেকট্রোকাডওগ্রামই ভরসা | 
নকন্তু এই ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম থেকে ডান্তাররা কৈ বোঝেন ?}- সত্যবাব;র 


জিজ্ঞাসা । 
_ আসলে এই ইলেকট্রোকা্ডওগ্রাম ছবিটা গোটা হার্টের বৈদ্যাতিক 


কীতকলাপের ছবি । ছাঁবর বিশেষ একটা অংশ ভানাদককার আলিন্দের খবর 
জানায়, কোনটা বা বাঁদিকের নিলয়ের--এরকম আর 1ক ৷ হার্টে যাদ কোন গণ্ড- 
গোলের সান্রপাত হয়, এই ই.সি-জিই বলে দেবে গণ্ডগোলের উৎসটা কোথায় | 

গ্বাঁন্তর নি*বাস ফেললেন সত্যবাব; ।--তাহলে মনে হচ্ছে ভয়ের কিছ নেই ৷ 
সময় মতো একটা ই. সি. জি. করিয়ে নেবো । কিন্তু একটা কথা আমাকে বলো 
দেখি, সুনীল ডাক্তার আমাকে ই. সি. জি. করাতে বলছে কেন? 

রুমাল বার করে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে ছোটমামা বললো- আপনার 
ব্লাড-প্রেসার একট? বেশী ৷ তাছাড়া প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধ দেখে বুঝছি 
মাঝে মধ্যে বুকে ব্যথার ব্যামোও আছে আপনার । WS প্রেসার থাকলে 
হাটকে রক্ত ঠেলতে হয় বেশী জোরে, বাড়তি চাপে বাড়ীত কাজ করতে হয় 
আর দি! অনেকদিন যাবৎ এরকমটা চলতে থাকলে হার্টের পেশীগুলো দুর্বল 
হয়ে পড়তে পারে | আর তা থেকে নানা গণ্ডগোলের AAMT ৷ যেহেতু হার্টের 
পেশাঁগঢলো মারফং বৈদযাতিক তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে চারাঁদকে, হার্টের কোন অংশ 
গড়বড় করার মতো অবস্থায় এলেই তার আগাম খবর পাওয়া যাবে ই- 1স. জি.-র 


থে 1 
হি লিন সত্যবাব্‌।__দাবাতেও হারয়েছো, লেকচারও শোনালে। 


এবার প্রেসারটা মেপে দাও দেখি ? 
সোফা-কাম-বেডে শুষে পড়লেন সত্যবাব | 
৪৫ 


বাবার এই এক বাতিক ।-_ঝাড়নটা টেবিলের ওপর রাখলো টুম্পা ৷ 

কোনটা ?_ প্রেসার মাপার TAT খুলতে খুলতে 1জিজাসা করলো 
ছোটমামা ৷ 

_ প্রেসার মাপানো। তুমি কিংবা সুনালকাকা কেউ এলেই হলো | হাতটা 
বাড়িয়ে দিয়ে বাবা বলবে, প্রেসারটা দেখে দাও তো? ; 

সত্যবাবূর হাতে পাট্র জড়াতে জড়াতে বললো ছোটমামা--না। এই 
বাঁতিকটা ভাল। এমনিতেই রন্তচাপ একটু" বেশীর দিকে, তাই মাঝে মাঝে 
চেকআপ? করানো ভাল ৷ 

=একটা কথা বলো দেখি, এই প্রেসার মেপে তোমরা বক বোঝো 1 শুয়ে 
AR প্রথমটা রাখলেন সত্যবাব; | 

্‌রন্তচাপ মাপার গুরুত্ব নেই £ প্রেসার না থাকলে রন্তনালগর ভেতর রক্ত 
চলাচল করতো ক করে? শুধু তাই নয়, এই ধাক্কার চোটেই 'ক্যাপিলারী- 
বেডে’ ফিলট্রেশন হচ্ছে, অর্থাৎ রক্ত থেকে হজম হওয়া খাবারের কণা কিংবা জল, 
যাই বলঃন না, সেগুলো বিভিন্ন কোষে পেশীছোচ্ছে কিংবা বিডান দয়ে যাবার 
সময় ব্লাড-প্রেসারের দরুনই AS থেকে জল আলাদা হয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে 
যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ব্লাড-প্রেসারের গাঁতগ্রকাত জানলে হার্টের অবস্থারও 
একটা মোটাম7টি আন্দাজ পাওয়া সম্ভব ৷ 

সত্যবাব; বললেন-__হ7*। আজকের প্রেসার কত? 

টেবিলের ওপর থেকে প্যাডটা টেনে নিয়ে ছোটমামা লিখে ফেললো--১৬০/ 
3001 

HET সংখ্যা কেন? 

“সষ্টোল’ আর ‘ডায়াণ্টোল’।. ঠিক বললাম তো ছোটমামা ?_ নড়েচড়ে 
বসে টুম্পা । 

এ ব্যাপারটাই আমার গুলিয়ে যায় । কোনটা যে কি, কিছুতেই ঠিক 
করতে পার নাআম।-_হতাশভাবে বললেন সত্যবাব; | 


৪৬ 


__ আসল কথা হলো, FS কত জোরে রন্তনালীর ভেতরের গায়ে ধাক্কা মারহে ৷ 
সেটাই হলো ব্লাড-প্রেসার। এখন OEP বল্‌ দেখ, রক্তনালীর গায়ে সব থেকে 
জোরে ধাক্কা লাগবে কখন ? 

__বখন হাট'টা সব থেকে জোরে পান্প করছে। এটাই হলো গসম্টোলিক 
প্রেসার ৷ - 

»_এবার গাবল বল্‌ তো, রক্তনালীর গায়ে সব থেকে কম জোরে ধাক্কা লাগছে 
কখন? 

__হাটটা যখন প্রসারিত হচ্ছে? 

ভেরী RG !--নড়েচড়ে বসলো ছোটমামা ৪ তাহলে বুঝতেই পারছেন 
ASIST নালীর গায়ে সব থেকে জোরে ধাক্কা পড়ছে যখন, সেটাই হচ্ছে 1সম্টোলক 
প্রেসার । আর হাট যখন ডায়ান্টোলে থাকছে মানে প্রসারত হচ্ছে, তখনকার 
প্রেসারটাহচ্ছে ডায়াণ্টোলক প্রেসার। সিষ্টোলিক প্রেসার সবসময় ডায়াষ্টোলকের 
চেয়ে বেশী, তাই সিম্টোলিক লেখা হয় ওপরে, তলায় ডায়াণ্টোলক | 

অর্থাৎ তুমি বলছ আমার 1সষ্টোিক প্রেসার ৯৬০ আর ডায়াষ্টোলক ১০০ । 
এটাকে 1ক হাই প্রেসার বলবো ?--উঠে বসলেন সত্যবাবন | 

. ছোটগমামা বললো-_এ তো আর দশীড্পাল্লার হিসেব নয় যে বলবো ১৪০ 

হলেই নমণল ! আসলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাড প্রেসারও বাড়তে থাকে। 
Submis একটা হিসেব হচ্ছে যে আপনার যা বয়স তান সঙ্গে ১০০ যোগ 
করলে তা হবে সিষ্টোললিক প্রসারের কাছাকাছি, আর ডায়ান্টোলিক যা হওয়া 
উচিত ছল তার আন্দাজ পাওয়া যাবে বয়সের সঙ্গে ৪০ যোগ করলে | 

__ তাহলে আমার ডায়াণ্টো।লক প্রেসারটা একট: বেশী মনে হচ্ছে যে ? 

_ খুব একটা বেশী না, সামান্য বেশী ৷ সেই জন্যেই তো বললাম 
প্রেসীক্রুপশনে লেখা GAMA খেয়ে যান, সময়মতো একটা ই. সি. জি--ও 
staat রাখুন। অবশ্য সিষ্টোলিক প্রেসার বেশী থাকলে অতো কড়াকাঁড়র 


দরকার ছল না ৷ 
গাবল;-ট,ম্পা দুজনেই জিজ্ঞাসা করে উঠল--তুমি ডায়াচ্টোলক প্রেদারকে 


এত AAS দিচ্ছো কেন ? : 
প্রেসার মাপার যন্ত্ৰটা বন্ধ করতে করতে ছোটমামা বলল--আসলে একট; 
উত্তেজনা, ভয় িংবা নেহাতই তরপেট খেলেও 1সিষ্টোলিক প্রেসার খানিকটা 
বাড়ে ৷ ওতে ভয় পাবার কিছ; নেই ৷ খানিক পরেই ওটা নর্মাল হয়ে যাবে ৷ 
আসলে এটা আমাদের জানাচ্ছে যে হার্টটা কত জোরে রন্ত পাম্প করছে, 1কংবা 
বলতে পারিস হার্ট কতটা কাজ করছে। 
_ আর ডায়ান্টোলিক প্রেসার ? 


8৭ 


—< কিন্তু অত সহজে ওঠানামা করে না। আসলে ডায়াণ্টোলিক 
প্রেসার ‘পেরিফেরাল রেজিসট্যান্সের সূচক, অর্থাৎ কতটা বাধা অতিক্ৰম করে 
র্তকে এগুতে হচ্ছে । কিংবা বলতে পারদ কতটা বাধার বিরুদ্ধে হার্টকে কাজ 
করতে হচ্ছে। 

ব্যাপারটা কেমন যেন জটিল বলে মনে হচ্ছে £__ভ কোচিকালেন সত্যবাব; | 

কিছুই না ৷" একটা উদাহরণ দিই, ব্যাপারটা পারিচ্কার হয়ে যাবে। ধরুন 
আপান মনের সুখে তেল, ঘি, মাছ, মাংস খেয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে রন্তবহা 
নালীগদুলোর ভেতরের গায়ে ‘কোলেণ্টেরল’ জমতে থাকবে ৷ আগে এই রন্তবাহী 
নালীগুলো ছিল ইলান্টিকের মতো, অর্থ রন্তের চাপ বাড়লেই দেওয়ালটা 
পাশে সরে যেত, রন্তও তার নিজের রাস্তায় চ্বচ্ন্দে বয়ে যেত। এখন 
দেওয়ালগংলো পুর, হওয়ায় তারা বেশী সরতে পারবে না, ফলে রন্তকেও বেশী 
চাপ দিয়ে নিজের পথে চলতে হবে। অনেকটা সেই ভিড়ের মধ্যে ধাকাধানি 
করে চলারমতো ৷ এতে হার্টের পারশ্রম হচ্ছে বেশ ৷ FOAMS ডায়ান্টোলিক 
প্রেসার বাড়লে বোঝা যাচ্ছে যে বেশী-বাধার মধ্যে দিয়ে হাৰ্টকে কাজ করতে 
ইচ্ছে, FAS হার্টের ঘাড়ে একনাগাড়ে TIS কাজের বোঝা থাকছে। 

a বললো-_তাহলে সিণ্টোলিক প্রেসার ১০ বা ১৫ বাড়ার চাইতে 
ডায়াষ্টোলিক প্রেসার ৫ বাড়া অনেক বেশী বিপজ্জনক, কি বল? 

নিশ্চয় । সেই জন্যেই দেখাব ভান্তারবাবরা অনেক সময় দ্বার 
প্রেসারটা দেখে নেন, বিশেষত যদি দেখেন ডায়ান্টোলিক প্রেসারটা বেশী । 

আচ্ছা এ রবারের বেলুন টিপে আর হাতে স্টেথিসকোপ বাঁসয়ে প্রেসারটা 
TNS পারো ক করে?__পাশ থেকে জিজ্ঞাসা করে গাবল; | 

"এইভাবে রক্তচাপ মাপাকে বলে ইনাডরেক্ অসকালটেটরী মেথড’ ৷ 
চশমার ফাঁক দিয়ে গাবল;র দিকে তাকালো ছোটগ্নামা । 

যথেষ্ট খটমটে ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে ?-_ট:ুন্পার জিজ্ঞাসা । 

কিছুই না । সরাসার বস্তনালীর মধ্যে একটা ফাঁপা সূ ঢুকয়ে তার 
সঙ্গে যদি একটা ম্যানোসিটার জনড়ে TSI মাপা যেত, তাহলে সেটা হতো 
‘Twa? মানে সরাসরি পদ্ধাত। কিন্তু এখানে সেটি হচ্ছে না। এখানে 
বিশেষ একটা রক্তনালীর 'অসকালটেশন' মানে নড়াচড়া দেখে পরোক্ষভাবে আমরা 
প্রেসারটা মেপে ফেলছি। 


CALS ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে ছোটমামা ।--যন্তটার দিকে 
তাকিয়ে বলল গাবল; ৷ 


-খটমট্‌ কিছুই না, area এ নামটা ছাড়া। এই যে ঘন্ত্রটা দেখাছস; 
এর নাম হল 'স্ফগমোম্যানোমিটার | ওপরের ডালাটার সঙ্গে দেখ্‌ একটা স্কেল 
৪৮ 


লাগানো আছে। পাশে একটা ‘মাকরি কলামত মানে টিউবের মধ্যে পারদ 
আছে। 

টুম্পা বললো-_অনেকটা আমাদের স্কুলের 'ব্যারোমিটার' যন্ত্রটার মতো ৷ 

_ আরে বাবা, এটাও অনেকটা সেই ধরনের জানিস, তবে মিনি-সাইজের ৷ 
পাশের স্কেল থেকে বোঝা যাবে পারদ কতটা উঠছে বা নামছে। 

__কিন্তু মন্ত্রটা প্রেসার মাপছে 1ক করে ? 

_ হাতের যে রন্তনালটার ওপর প্টোথস্‌কোপ বসালাম, তার নাম হচ্ছে 
'বোঁকয়াল-ধমনী”। প্রথমটায় কোন আওয়াজ পাওয়া যায় না, কারণ 3S তখন 
কোনোরকম বাধা না পেয়েই ধমনীর মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেই পাম্প 
করে হাতে বাঁধা ব্যাগটার মধ্যে বাতাস পুরে দেওয়া হল, তার চাপ পড়ল 
ATTA ওপর | ফলে IS চলাচলও গেল বন্ধ হয়ে | 

_ মানে তুমি বলছো যেন একটা রবারের নলের মধ্যে দিয়ে রন্তটা যাচ্ছিল, 
নলটা চেপে ধরতেই AS চলার রাস্তাটা আটকে গেল ৷ : 

_-ঠিক বলেছিস 1 এরপর আন্তে আন্তে বাতাসের চাপ কমাতে হবে | তখন 
রন্তবাহী ধমনীর ওপর চাপও আলগা হবে, ফলে একটুখানি TST দিয়ে অনেকটা 
রক্ত হড়মুড় করে যাবার চেষ্টা করতে শুর; করবে। এ আওয়াজটাই প্রথমে 


স্টেঘোতে শোনা যায় । এখানে প্রেসার মাপার মূল নীতি হলো যে আমরা 


ধমনীর রক্তচাপের সঙ্গে ব্যাগের বাতাসের চাপকে ব্যালান্স, মানে সমান 
করার চেষ্টা FA এবং বাতাসের চাপ কতো হচ্ছে সেটা এ ম্যানোমিটার 
দেখে বুঝতে পারছি | 

টুম্পা বললো-_তাহলে যখনই রক্ত হুড়োহ্দাড় করে চলতে শৰৰ করলো 
তখন সেটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি “সম্টোলিক প্রেসার’ ? 

_ ঠিক quater! ক্রমে চাপ যত কমবে, TS যাবার জন্যে জায়গাও 
পাবে বেশী ৷ তখন স্টেথো’তে আওয়াজ কমতে কমতে শেষে ক্ষীণ হয়ে মালয়ে 
যাবে। অর্থাৎ তাড়াতাঁড় চলার থেকে গাঁতটা একদম স্বাভাবিক হয়ে গেল ৷ 
সেটাই আমরা ধরবো ‘ডায়াচ্টোলিক প্রেসার” | 

_ বাঃ, বেশ মজার ব্যাপার তো? টুম্পা বলল--আচ্ছা ছোটমামা, এভাবে 
প্রেসার মাপার বদ্ধ কার মাথা থেকে বেরিয়েছিল বল তো? 

মাথা চুলকাল ছোটমামা ।-ঘতদুর মনে পড়ছে এই শতাব্দীর গোড়ার 
THe, খুব সম্ভবত ১৯০৫ সালে কোরাটকোফ নামে এক রুশ বিজ্ঞানী এটা 
মাথা খাটিয়ে বার করেছিলেন । অবশ্য এতে যে প্রেসার আমরা মাপাছ, সেটা 
একেবারে সঠিক হয় না, সামান্য কিছ ভুল থেকেই যায় । শোনার ব্যাপার তো? 
সকলে একরকম AVS শুনতে পারে? 
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এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন সত্যবাব;। এবারে মুখ খুললেন 
ঠি রকম? 

আমরা যখন কলেজে পড়তাম, একটা মজার পরীক্ষা দেখোঁছলাম ৷ 
দেখোঁছলাম--মানে করেছিলাম ৷ আমাদের পাঁরচিত এক দাদা, সেই সময় 
গবেষণা করতেন। একদিন আমাদের ক'জন বন্ধুকে ডেকে বললেন-_দেখ, 
আমরা এক একজন কানে এক একরকম শান । 

আমরা বললাম, দুর ৷ তা হয় নাক? 

দাদা বললেন, বেশ--তোদের মধ্যে একজন “গানাপগ’ হয়ে যা, মানে 
অন্য ক'জন একে একে ওর রাডপ্রেসার মেপে ফেল । 

আমরাও ভাই করলাম, দেখলাম এক একজন এক একরকম মেপোঁছ ॥ 
যদিও রিং সকলেরই কাছাকাছি হয়েছে, GIS খানিকটা পার্থক্য থাকছেই ॥ 
আসলে দাদা সেই সময় গবেষণা করাছলেন একই সময়ে একই পারবেশে আমাদের 
শোনার পার্থক্য কেন হচ্ছে সেই নিয়ে | যাক্‌গে, সে কথা! 

সেইজন্যেই তুমি বলছো স্ফগমোম্যানোমিটারে একদম নিখুত প্রেসার মাপা 
যায় না ?_সমবদারের ভাঙ্গতে ঘাড় নাড়লো টুম্পা | 


অরণ্য চেন্বারে বসে রোগী দেখার সময় দ:-পঁচ সালামটারের তফাৎ 
হলে কিছ; আসে যায় না। টোবলের ওপর. থেকে জলের গ্লামটা টেনে 
নিল ছোটমামা ৪  পিণ্টোলিক প্রেসার যাঁদ ১১০ না' হয়ে ১১৫ হত তাহলেও 
একই ওষুধে কাজ হতো ৷ আসলে প্রেসার সম্বন্ধে একটা মোটামোটি ধারণা 
করে নি আর কি! 

টুম্পা বললে--মোটাম;টিভাবে জানলেই যখন কাজ হয়ে যায়, তখন, 
এক্কেবারে সঠিক প্রেসার জানার দরকারটাই বাক ? : 

আসলে এ নিয়ে ডান্তারদের বিশেষ মাথা ব্যথা নেই । মাথা ব্যথা হচ্ছে 
বিজ্ঞানীদের । তাদের তো আর সব সময় মোটামদট আন্দাজে কাজ চলে না? 

সত্যবাবন বললেন--ব্যাপারটা একট: খুলে বল তো? 

A, এমন একটা নতুন ওষুধ তৈরা হচ্ছে যেটা রক্তচাপের মানা বাড়াবে 
কিংবা কমাবে । এখন এই ওবুধটা কি মানায় দিলে কতটা ব্লাড প্রেসারের 
পৰিবৰ্তন হবে সেগুলো চুলচেরা বিচার না করলে ওষ;ধটা দোকানে আসতেই 
পারবে না। কিংবা ধরুন, কারুর হাটে বড় ধরনের কোন ‘অপারেশন’ হচ্ছে, 
যেখানে প্রতি Wace রন্তচাপের খবর রাখা একান্ত প্রয়োজনীয় ।__-জলের, 
গেলাসটা নামিয়ে রাখলো ছোটমামা। 

তাহলেই দেখো,--টনন্পা বললো £ Tae; our কিংবা প্রাত TACO’ প্রেসার 
মাপা, কোনটাই এই শ্ফিগমোম্যানোমিটারের কর্ম নয় | 


০ 


IFES সত্বেও এই ব্যাপারগুলো ASI তো হচ্ছে ?- মকি হাসলেচ 
ছোটমামা ৷ 

--যন্ত্ৰটা কি ছোটমামা ? 

- এগুলো হচ্ছে, এগুলোই বলবো, এর নানা মডেল আছে, দরকার বুঝে; 
এক এক জায়গায় ব্যবহার হয় । এদের নাম হচ্ছে প্রেসার দ্ৰান্সাডউসার’ ৷ 
সত্যবাব এতক্ষণ চোখ বুজে কথাবাৰ্তা শুনে যাচ্ছিলেন ৷ বললেন. 
ঠল্সাডউসার’ তো ইঞ্জিননয়ার আর পদাৰ্থ বিজ্ঞানীদের he বলেই জানতাম | 
ডান্তাররাও এদিকে হাত বাড়িয়েহে? 

ছোটমামা হাসল ৷--সাঁত্য!  হীঞ্জানয়াররা কোথায় নেই? এখন তো’ 
বায়োমোঁডক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর যুগ! ইঞ্জিনিয়াররা যন্বপাঁত বানাচ্ছেন, 
আর বিজ্ঞানীরা ভাবছেন সেইগমলো কিভাবে ডান্তারীর কাজে লাগানো যায়৷ 
কত AlAs হচ্ছে বলুন তো? 

fee এই ট্রান্সাডউসার কি করে কাজ করছে সেটা বললে না তো? 


জিজ্ঞাসা করে টুম্পা | : 
4a, একটা রন্তবহা ধমনীতে একটা A ঢুকিয়ে দেওয়া হলো, সৰ্চচের 


পেছনে থাকছে একটা তরল পদার্থ ভাত সারঞ্জ | তোরা ফাঁজকের বইতে 
প্যাসকালের সত্ৰ পড়োছস্‌ তো ? 

কিন্তু তার সঙ্গে ট্রান্সাডউসারের ক সম্পর্ক ?_অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে 
bei | 
সত্যবাব; বললেন--ব্যাপারটা সোজা বলেই মনে হচ্ছে! প্যাসকালের সং" 
অনচসারে রন্তের চাপ সাঁরঞ্জের ভেতরের তরলে সপ্চারত হবে! তাই তো? 

_ ভাবশ্যই । এই চাপ এখন তরলের মধ্যে চাঁরাদকে সমানভাবে ছাড়িয়ে 
যাবে। এবার ধরা যাক, সারঞ্জে পৃপচ্টনের বদলে একটা পাতলা amt আছে । 


তাহলে ক হবে? 
একটু ভেবে নিয়ে টক্পা ‘জন্ঞাসা করল-_পর্দটা তরলের চাপে কাঁপতে 


পারে ক? 
আলমোড়া ভাঙ্গলো ছোটমা 
1বদন্যুৎগত্তিতে রুপান্তর করে এ 
সত্যবাব; বললেন--আসলে এ 
ট্রা্সীডউসার | তাই তো? 
গাবল; বললো--আচ্ছা ছোটমামা, তুম যে বললে নানারকম ্রাসাভউসার 
আছে? প্রত্যেকেই ক একই কাজ করছে? 
__কাজটা এক করলেও করার পদ্ধাতগ্রুলো একট? আলাদা আলাদা । যেমন, 


মা 1--কপিবেই ৷ এবং এই কম্পনের শান্তকে 


কটা রেকডাঁরে পাঠাতে পারলেই কেল্লা ফতে ৷ 
ই শান্ত রূপান্তরের কাজটাই করছে 


৫১ 


AX, পাতলা পদরি বদলে ছোট্ট মাপের পাতলা তারের “CRT গেজ” থাকতে 
পারে, কিংবা একটা ‘কনডেনসার’ থাকতে পারে কিংবা আরো অন্য ধরনের 
জিনস ৷ তবে হ্যাঁ, প্রত্যেকেই এই চাপের পরিবর্তনকে বৈদন্যাতক সণ্কেতে 
-রূপান্তারত করছে | 
টুম্পা বললো-_কিন্তু ছোটমামা, এই যে রন্তের চাপ, এর থেকে কতই বা 
বিদয্যৎশ'্তি পাওয়া যাবে ? 
ছোটমামা ঘাড় নেড়ে বললো--ইঞ্জিনিয়ারদের বাহাদুর তো সেইখানেই ৷ 
এই যে স্ট্রেন-গেজ, ক্যাপাসিটার বা ইনডাকটেনস্‌ দ্ৰীন্সাডউসার, এদের বিশেষত্বই 
হলো খুব সামান্য চাপের তারতম্যও এরা ধরতে পারে। ু 
মানে বিভব-প্রভেদের মানটা হবে মিল বা 
"কয়েক হাজার ভাগ মান ৷ 
BHAT বললো--এটা মাপা তো কঠিন ? 
ছোট্র জিনিসকে বড় করে 
-তেমান ভোল্টেজকে বড় করে দেখতে হলে যে ম্যাগানফাইং 


'আযামশ্লিফায়ার । এই 'আ্যামাপ্লিফায়ারের মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে যে ভোল্টেজটা 


মাইক্লোভোণ্টে, মানে এক ভোল্টেরও 


চোখেও দেখা যেতে পারে । 

গাবল:-ট:ন্পা একসঙ্গে বললো-_কানে না “নে স্রেফ চোখ দিয়েই প্রেসার 
মাপা যাচ্ছে? বেশ মজা তো? 

AIAN, বললেন--সবই তো শুনলাম | 
টি ১ 

_কি ব্যাপার ? 


_আমার কথা হলো, সাধারণ TTA তো আর নিয়মিতভাবে প্রেসার মাপায় 
শা, তাছাড়া সব সময় ঠিক মতো AAAS তো হয়ে ওঠে না। এমন 
কোনো লক্ষণ আছে কি, যা দেখা দিলে বুঝতে হবে রক্তচাপের পারদ এবার 
উধনমুখী ? 
মাথা কঁকাল হোটমামা ।--অবশ্যই ৷ হঠাৎ করে অকারণে মাথা ঘুরে 
খাওয়া, কিংবা ঘুম থেকে উঠে মাটিতে পা রাখতেই মনে হলো মাটিটা দুলে 
? এমন হলে বুঝতে হবে প্রেসার হয়তো বেড়েছে। 


TOI, লললেন--আমার তো প্রায় এমন হয় যে তাড়াতাড় pig ভেঙ্গে 
> হঠাৎ যেন 


চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে গেল পাঁচ দশ সেকেন্ডের জন্যে ৷ 
আড়াতাড়ি কিছু 


কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে 


একটা ধরে সামলে নিতে হয়। 


GR- 


অবশ্য বিদযৎশান্ত, ° 


গ্লাস লাগে তার নাম 


able কিন্তু প্রেসার বাড়ার লক্ষণ! স্মৃতরাং চলাফেরার ব্যাপারে আর; 
একট সাবধান হওয়া ভালো ৷ 

গাবল: বললো- আমাদের অঙ্কের স্যার সব সময় TAA. করেন । ভূগোল 
স্যার সৌদন বলাছলেন অত্ক-স্যারের নাক প্রেসার বেড়েছে ৷ 

TPIS হাসলো টুল্পা_এ লক্ষণটা বাবার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, বুঝলে 
ছোটমামা ! - 

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো ছোটমামা ।-__দোষটা কিন্তু তোদের বাবার নয়। 
দিনের মধ্যে বিশবার তুই, গাবল আর তোদের মা এই তিনজনে তোর বাবাকে 
এটা চাই, ওটা এনো, এসব বলে সমানে বিরন্ত করাছস। বিরন্ত হলে বা রেগে: 
গেলে প্রেসার তো বাড়বেই। 

--দরজার দিকে পা বাড়ালো ছোটমামা। 
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চিন্তা QA মন্ষ্যানাম ! 


সময় এখন খুব খারাপ যাচ্ছে | 
খবরের কাগজের পাতা উল্টোতে উল্টোতে সত্যবাব বললেন--এখন শুধ; 
এই এক খবর ৷ ব্যাংক ডাকাতি, লাখ লাখ টাকা লুঠ, খুন, জখম, লোকজন বাড়ি 
ডুকে ভয় দেখিয়ে জীনসপত নিয়ে যাচ্ছে, পুরোপহীর অরাজক অবস্থা | সব 
সময় দুশ্চন্তা ৷ ঘরে বাইরে কোথাও এখন মানুষের শান্তি নেই । 
যা বলেছেন ৷ এখন তো যতো রোগা দেখাঁছ, তাদের অর্ধেকেরই দোখ 
রোগের মুল কারণই ‘হচ্ছে ভর, ভাবনা আর দুশ্চিন্তা ।__ছোটমামা.কখন যে 
-ঘরে ঢুকেছে, খেয়ালই করেনি কেউ। 
আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসতে বসতে ছোটমামা বললো-_দঃশ্চিন্তা থেকে 
যত রকম রোগ হচ্ছে, তাদের লাস্ট বানালে দেখা যাবে তাতে ক নেই? অন্বল, 
MATS ব্যথা, হাইপ্রেসার এমন কি হার্টের রোগের উপসর্গ পর্যন্ত 1 
_-বলাঁকঃ দুশ্চিন্তা থেকে হার্টের রোগ ? 
গদ্ভীরভাবে মাথা নাড়লো ছোটমামা। 
__ডান্তারীতে এই রোগের নাম ‘কা্ডি'ওভ্যাসকুলার নিউরোসিস”। 
কিন্তু morons সঙ্গে হার্টের সম্পর্কটা কোথায় ?-_চেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে 
বসলেন সত্যবাব;। 
রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম ACS মুছতে ছোটমামা বললো__মানুষের 
মনের গাঁত বড় বিচিন্র। দুশ্চিন্তা, ভয় বা 'বরান্ত, এগুলো সবই আমাদের 
ব্রেনের হায়ার সেণ্টারগুলোকে উত্যন্ত করছে। একট? ভেবে দেখুন,হঠাৎ করে রেগে 
“গেলে আমাদের শরীরের দ্বাভাবিক কাজকর্মগুলো সাময়িকভাবে এলোমেলো 
হয়ে যায় কিনা? 
গাবল; বললো-সে আর বাবাকে তুমি বক বোঝাবে ? কোন কারণে রেগে 
গেল কি, ব্যাস্‌ ! দ্নান খাওয়া কিছ? না করে সোজা অফিসে চলে যাবে ৷ 
ট্পা বললো--তাছাড়া রেগে গেলে TATA লাল হয়ে যাওয়া, শ্বাস- 


৷ প্ৰশ্বাসের হার দ্রুত হওয়া..* 
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ছোটমামা 'বললো--হ্যা ৷ কিন্তু যাঁদ একটা বড় ধরনের সমস্যা হঠাৎ করে 
সামনে এসে হাজির হয়, তার ফলে আমাদের মাথার কাজকর্ম» মানে স্বাভাবিক 
চন্তাগমলো একেবারে এলোমেলো হয়ে যেতে পারে, এটাই হচ্ছে “নিউরোসিস’। 
এটাও বোধ হয় জানিস, হার্টের কাজকর্মর ওপর ‘বেন’ খবরদার চালায় 
নাভে'র মারফং? হেড-আঁফসে’ aie কাজকর্ম ঠিকঠাক না চলে, তার ফলে 
Rise কাজ করবে এলোমেলো ভাবে ৷ অথাৎ “নউরোসনের’ ফলে রন্ত-চলাচল 
এবং হার্টের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ ব্যাহত হচ্ছে। একেই আমরা বলাহু 
‘কাৰ্ডওভ্যাসকুলার নিউরো সস, | 

আড়মোড়া ভেঙ্গে ASIANA, বললেন_-আমার এখানে পিছু জিজ্ঞাস্য আছে। 
তুম যেমন বললে হঠাৎ মানসিক চাপ হার্টের গণ্ডগোলের কারণ হতে পারে, 
তেসাঁন রোজকার জীবনে ছোটখাট অসন্তোষ জমা হতে হতেও তো এ অবস্থার 
সৃষ্টি করতে পারে? 

ছোটমামা হাসলো ৷--আসলে অধিকাংশ হার্টের অসখ নিয়ে অনহসন্ধান 
করে দেখা গেছে, আপনার অনমানই ঠিক ৷ বাড়তে বগড়াঝাঁটি কিংবা অফিসে 
সহকম+ fecal ওপরওয়ালাদের খারাপ ব্যবহার, এরই প্রাতফলন আমরা দোখ 
মেজাজের খিটাখটানি আর তার Aa ধরে আসে হাই র্লাড-প্রেসার ; তার পরোক্ষ 
ফল হচ্ছে হার্টের গণ্ডগোলের উপসর্গ ৷ গাবল*' গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, এক গ্লাস 
জল খাওয়া | 

Been জিজ্ঞাসা করলো-__আচ্ছা ছোটমামা, তুমি যে বললে হঠাৎ মানসিক 
আঘাতের ফলে হার্টের নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে, সেরকম কোন ঘটনা 
তুমি দেখেছো? 

ছোটমামা বললো--এই তো সৌঁদনই এক ‘পেশেন্ট’ দেখলাম ভদ্রলোকের 
বয়স হয়েছে, আগেই প্রেসার একট? বেশী {ছিল ৷ ট্রেনে যাবার সময় যে কামরার 
ভদ্রলোক ছিলেন, সেই কামরায় ডাকাতি হয়, ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ কিছ; টাকা- 
কাড়ি ‘ছল, সব চলে ATA! এই মানসিক আঘাতের ফলে ভদ্রলোকের প্রেসার আরও 
বেড়ে গেল, হার্টের LEAT ছন্দটাও গেল পাণ্টে। ভদ্রলোক ভয়ের চোটে 
AIG থেকে বেরোনই বন্ধ করে নদলেন ৷ ভদ্রলোককে ওষুধপনত্রের সঙ্গে দেওয়া 
হল প্রচুর ঘুমের ব্যবস্থা কয়েক সপ্তাহ পরে দেখা গেল দুশ্চিন্তা কমেছে, 
তার সঙ্গে হার্টের চলার ছন্দও স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে । 

টুম্পা বললো--সাঁত্যই আশ্চৰ্য“ ব্যাপার ! 

একচুম:কে জলের গ্লাস নিঃশেষ করলো ছোটমামা । 

_তোর বাবা যে কথা বলছিল, সেরকম একটা ঘটনার কথা বাল । এক 
ভদ্রলোক এলেন, তাঁর হৃদস্পন্দনের হার খুব HS, ACA ভাল ঘুম হয় না, শোয়ার 
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সময় বুকের বাঁ দিকে ব্যথা ৷ কোন বন্ধুর পরামর্শে রন্তের কোলেণ্টেরল> 
ই. সি. জি. সব কাঁরয়ে দেখাতে এসেছেন | ভাল করে কথাবাত। বলে জানা 
গেল অফিসের ‘বস’ তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েক মাস খারাপ ব্যবহার করছেন £ 
প্রাইভেট” আঁফস, প্রায়ই হুমাক দেওয়া হয়-_চাকীর আর থাকে না। 
ভদ্রলোকের বরাত ভাল, যোগাযোগের ফলে অন্য অফিসে কাজ পেয়ে গেলেন, 
CAINS সেরে গেল | 

FOR, বললেন--তাহলে 1বাভন্ন ধরনের TAINS কারণে এই অসুখ হতে 
পারে, কি বলো? 

ছোটমামা মাথা নেড়ে বললো--অজস্ৰ কারণ থাকতে পারে। যেমন ধরুন, 
অনেস BPS মাহলা আসেন ডান্তারদের কাছে, যাঁদের বন্তব্য, তাঁরা সামান্য 
কারণেই ভয় পেয়ে যান, শরীরের মধ্যে আনচান করতে থাকে, ঘাম হয়, মনে 
হয় এই TAN অজ্ঞান হয়ে যাবেন এটা নিশ্চয় হার্টের গণ্ডগোলের সাব্রপাত ! 
আসলে ব্যাপারটা কিছুই না, বয়স হয়ে গেলে মাহলাদের শরীরে কতকগুলো 
‘হরমোন’ কমে যায়ঃ সে সময় তাঁরা মানসিক iow ভুগতে থাকেন*। 
এসব লক্ষণ তারই বাহঃপ্রকাশ মান । 

টুম্পা এতক্ষণ ছোটমামার কথা শনাছিল। হঠাৎ ও প্রশ্ন করে*বসলো-_ 
তাহলে যে রোগা হার্টের অস্মীবধের কথা বলছে, তার সাত্য সাঁত্য হার্টের 
অসুখ বা সেটা মানসিক কারণে হচ্ছে, সেটা বুঝবে ক করে? 

ছোটমামা হাসলো ।-_এটা VISA না হলে বোঝা শক্ত । “কার্ডওভ্যাসকুলার 
নিটরোসসে’ যাই লক্ষণ দেখা-যাক না কেন, রোগকে ভাল করে পরাক্ষা করলে 
দেখা যাবে তার হার্ট বেশ সনস্থ-সবলই আছে ৷ তখন রোগীকে এমন ব্যবস্থা 
দিতে হবে যাতে সে ভালভাবে ঘুমোয়, চিন্তা কম করে, মনের আনন্দে থাকে ৷ 
‘হেড-আঁফস’ ঠিকমতো কাজ করতে “Ay করলেই হার্টের ব্যামো দূরে পালাবে । 

তোমার কথা শুনে তো রীতিমতো ভয় ঢুকে যাচ্ছে মনে।-_ নড়েচড়ে 
বসলেন সত্যবাব; ৪ আঁফস-কাছার না করেও উপায় নেই আবার সেখানেও: 
অশান্তি এড়ানো শন্ত। “কা্ডিওভ্যাসকুলার নিউরোসিসের’ হাত থেকে রেহাই 
পাওয়া মুশাকল দেখাঁছ ৷ 3 

= এ নিয়ে এত চিন্তার কিআছে? পারতপক্ষে, মেজাজ গরম করবেন না , 
অথবা অযথা উদ্বিদ্ন হবেন না, দেখবেন ‘কা্ডিওভ্যাসকুলার নউরোসস’ 
আপনার আশেপাশে ঘে'সবে না। ব্লাড প্রেসার নিয়েও অযথা বেশী চিন্তা 
করবেন না ৷ যাঁরা সব সময় চিন্তা করছেন ‘এই বাঁ আমার প্রেসার বেড়ে 
গেল'_-তাঁদের এই উদ্বেগই কিন্তু রজ্চাপ বাড়ানোর কারণ হিসেবে যথেষ্ট ! 
অবশ্য আপনার মতো পেশেন্ট’ নিয়ে ডান্তাররা বেশী মাথা ঘামান না, আসল 
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চিন্তা ভাবনা তাদের নিয়েই যাঁরা প্রেসার নিয়ে আদৌ মাথা ঘামান না, অথচ 
ভেতরে ভেতরে তাঁদের প্রেসার বেশ খানিকটা বেড়ে বসে থাকে ৷ 

সত্যবাব; বললেন-_সোঁদনের কাগজে দেখছিলাম খোদ মাঁকন যন্তরাণ্টেই 
ষাট হাজারের ওপর মানুষ প্রাত বছর এই ব্লাড প্ৰেদারজানত অসুখে ভুগে মারা 
যান, উচ্চ রন্তচাপে ভুগছেন আড়াই কোটিরও বেশী মানব ৷ 

আমলে পশ্চিমী দেশগুলোতেই এই অসুখ বেশী _না্লিভাবে বললো , 
ছোটমামা ৪ বলতে পারেন উচ্চ রক্তচাপ বড়লোকদের অসুখ | 

সত্যবাব; বললেন-_এটা একট; WGA বলা হচ্ছে না? অসুখ আবার 
qa ata tt বাছবিচার করে নাকি? 

- অনেক অসুখ বাছবিচার না করলেও রাড-প্রেসার করে। যাদের পয়সা 
বেশ’, ভালমন্দ খাওয়া-দাওয়া করে বেশী, তাদের রক্তে কোলেন্টেরেল বাড়ে চটপট: 
এবং তার থেকেই হাই প্রেসারের সাত্রপাত ৷ কিছুদিন আগে মান THATCH এক 
সমীক্ষা করা হয়োছল, কোন পেশায় নিষুন্ত লোকজন উচ্চ-রন্তচাপে ভোগেন 
বেশী। 

টুম্পা বললো--কারা বেশী ভোগে ? 

_ দেখা গেছে যাঁদের কাজ মূলতঃ মাথা খাটানো, কিন্তু শারীরিক নড়াচড়া 
তত বেশা নয়, যেমন উাঁকল, ডান্তার বা বড় বড় কোম্পানীর একাঁজকিউটিভ্‌ 
আঁফসার-_তাঁদের মধ্যে হাই প্রেসারের প্রবণতা বেশী ৷ তার ওপর তাঁরা যদি 
বেশী মোট। হন বা বেশী পরিমাণে ধুমপান করেন, তাহলে এ প্রবণতা আরো 
বাড়বে । এর ওপর যাঁদ বংশের ধারায় হাই প্রেসার থাকে, তাহলে প্রায় 
অবধারিতভাবে বলা যায় এক্ষেত্রেও হাই প্রেসার দেখা দেবার সম্ভাবনা 
প্রবল। 

সত্যবাব; বললেন-_ বুঝলাম ৷ 

লেকচার ঢঙে হাত নাড়ল ছোটমামা | 

_ ব্লাড প্রেসার বাড়লে হার্টের কাজ বাড়ে, ফলে হার্টের মাসল: কমজোরা 
হয়ে পড়ে এবং তার ফলে কি হতে পারে, সোঁদন দাবার ছকে বসে বলেছিলাম, 
খেয়াল আছে তো? + 

ঘাড় নাড়লেন সত্যবাব | 

_ অবশ্য ‘হার্ট -ফোঁলওর’ পর্যন্ত গড়ানোর আগেই অনেকক্ষেত্লে দেখা যায় 
“্থুমবোসিস: বা স্ট্রোকে’ রোগী ইহলোকের মায়া কাটায় ! 

সত্যবাবু বললেন-_হার্টফেল, স্ট্রোক, থুমবোসিস, এগুলো তো সব একই 


ব্যাপার? 
_তা কেন হবে? প্রত্যেকটা আলাদা অসুখ ৷ রন্তচাপের বাড়তি চাপে 
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যাঁদ রন্তনালী ছি'ড়ে যায়, সেটাকে বলবো “ইনটারন্যাল হেমারেজ’ ৷ যে সব 
রক্তনালী “AGP AS পৌছে দিচ্ছে, তা ছিড়ে গেলে সাধারণভাবে বলা হয় 
CRIP । আবার হার্টের পেশীগুলোতে যে TST ধরে িদন্যৎপ্রবাহ চলে, সেই 
MS গণ্ডগোল হলে তার নাম হার্টব্রক? ৷ 

আর হার্টফেল মানে হার্ট“ বন্ধ হয়ে যাওয়া £__গভীর আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা 
করে টুন্পা। 


_ দুর | তা কেন হবে ? সাধারণভাবে বলা যায়, বেশী কাজ করে যাদ হার্টের 
পেশী বড় হয় গিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে, তাকে বলা যায় হার্ট ফোলওর ৷ আবার 
যদি হার্টের কোন ভালভ্‌ বা এক কুঠুরা থেকে অন্য কুঠুরীতে যাবার রাস্তার 
কোথাও Ale গণ্ডগোল হয়, তাহলে তাকেও আমরা ‘হার্ট-ফোলওর’ বলতে 
aia | ‘ফোলওর’--অথত কোন একটা Tatas অংশ, তার যা fale কাজ, 
তা সে করছে না। আমাদের দেশে আঁধকাংশ ‘ফোঁলওরের’ পেছনে দেখা যায় 
অন্য রোগের TG ধরে হার্টের বিশেষ কোন অংশ খারাপ হয়েছে ৷ 

সত্যবাব; বললেন__একটন {বিশদভাবে বলো দেখি ? 

একট; কেশে ছোটমামা বললো-_বেশী ভয় টাইফয়েড, দডিপথোঁরয়া আর 
“রউম্যাটিক ফিভার মানে গেটে বাতকে । এই সব রোগের জীবাণুরা শরীরে 
বাসা বাঁধার পর রক্তপ্রোতে মিশে ঘুরে বেড়ায় সারা শরীরে। যূতসই জায়গা পেলে 

ন বসতে কে না চায়? এই রকম একটা পছন্দসই জায়গা হলো হাট ৷ 

জ কুঁচকে OFAN শুধোলো-_কিছদ উপসর্গ নিশ্চয় আছে যা দেখে বোঝা 
যাবে হার্টে কোন জীবাণ; বাসা বেধেছে কি না? 

সাধারণতঃ অল্প জৰর সমানে চলছে, কিংবা টনাঁসলে বারবার ব্যথা হচ্ছে, 
ALN খেলেও জবর একদম নামছে না, এক গাঁট থেকে অন্য গাঁটে ব্যথা সরে যাচ্ছে, 
সেইসব ক্ষেত্রে সাবধান হতে হবে । অবশ্য হার্টের অসুখ বা হাই ব্লাড প্রেসার 
কখন কিসের সূত্র ধরে আসে, বলা মস্কল।__আলমোড়া ভাঙ্গলো ছোটগামা ৷ 

ASIANA, বললেন-_কেন ? 

এই যেমন ধরুন, কারুর কিডনির গণ্ডগোল আছে, ঠিকমতো প্রস্নাব 
MATA হয় না। এখানে এই গণ্ডগোলের সত্ৰ ধরে ব্লাড প্রেসার চড়তে পারে ৷ 
আবার ধরুন থায়ররেড' বা 'আ্যাডরেনাল” গ্রন্হির থেকে বোরয়ে আসা কিছু 
হরমোনের ANT কমা বা বাড়ার সঙ্গে রাড প্রেসারের গণ্ডগোল দেখা দিতে 
পারে। অবশ্য এ ধরনের রোগী সংখ্যায় খুব বেশী নয় । এ ক্ষেত্রে প্লা্থামক 
রোগটা সারাতে পারলে ব্লাড প্রেসারও কমে । 

Gee জিজ্ঞাসা করলো__আচ্ছা ছোটমামা, শুনেছি যাদের প্রেসার বেশ, 
তাদের নাক থ2মবোসিসত হবার সম্ভাবনাও বেশী ? 
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সত্যবাবু বললেন--থুমবোসিস, অথি.... 

__অথতি রক্তনালীর মধ্যে রক্ত জমাট বেধে ছোট্ট ডেলা পাকিয়ে যাওয়া ৷ 
ভয়ানক পাজি রোগ । 

সত্যবাবু তাড়াতাঁড় বললেন__তাহলে করোনারী থুমবোঁসস: মানে হার্টের 

. বস্তনালীতে রন্ত জমে যাওয়া ? 

পকেট থেকে রুমাল বার করে চশমাটা মহে নিল ছোটমামা ৷ 

_ সাধারণতঃ যাদের হাই প্রেসার, তাদের রন্তনালীর ভেতরের গায়ে অমসৃণ- 
ভাবে চবি“ জমে । এই অবস্থাটা রক্ত জমাট বাঁধার পক্ষে সহায়ক | এ রকম 
অবস্থা যে কোন রক্তনালীর মধ্যেই সৃষ্টি হতে পারে । তবে বিপদ বেশী “হাট” 
বা "ব্রেনের কোন রন্তনালীতে AS ডেলা পাঁকয়ে কুট তৈরী করলে। 

OFT বললো-_-অন্য কোথাও ‘থুমবোসিস’ হয় নাকি? 

_হতেই পারে। হাত বা পারের কোন রন্তনালীতে “ae তৈরী হয়ে 
সেখানকার রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে,এমন কি ক্ষেত্রীবশেষে থুমবোসসের 
জন্যে হাত বা পারের অংশ বাদ দিতে হয়েছে এমন ঘটনাও বিরল নয়। 

সত্যবাবু বললেন--বলো কি? | 

হোটমামা বলন-_আৱো খারাপ, যদি এ রকম কোন 'রন্তের ডেলা’ ভাসতে - 
ভাতে ফুসফুসের কোন রন্তনালীতে আটকে যায়। 

হতাশভাবে ম।থা নাড়লেন সত্যবাবদ | 

- আরও কত রকম হার্টের ব্যামো আছে কে জানে? 

ছোটমামা হেসে ফেললো | 

_তা যা বলেছেন ৷ এ ব্যাপারে অন্ততঃ শ'খানেক ডাক্তারী মহাভারত আছে, 
আর মাসে মাসে হার্টের নানা খবরাখবর নিয়ে প্রকাশিত হয় এমন 'জার্নালে'র 
সংখ্যা বেশ কয়েক গণ্ডা ! 

অবাক হয়ে SAA বললো--এত অসুখের নাম মনে রাখো 1ক করে? 

_ সব ag toad কি আর মনে রাখা যায় ? তবে বলা যায় হার্টের অসঃখ- 
গণুলোকে মোটামুটিভাবে চার পাঁচটা ভাগে ভাগ করা যায় | 

সত্যবাব; জিজ্ঞাস; দৃষ্টিতে তাকালেন-_কি রকম ? 

= যেমন ধরুন হার্টের আকৃতি যদি পাল্টে যায়। ছোট হয়ে যাওয়া, কিংবা 
বড় হয়ে যাওয়া অথবা জন্মগত কোনো ত্রুটি, সব এর আওতায় চলে আসবে | 
তারপরে ধরুন যে বিশেষ রান্তায় হার্টের পেশীতে বিদ্যুৎ চলাচল করে, সেই 
ব্রান্তার গোলমাল | 

সত্যবাবু হাসলেন রাস্তা থাকলেই গন্ডগোলও থাকবে ৷ 

ঠিক কথা। কিংবা ধরুন যে বিদ্যাপ্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে তার পাঁরমাণের 
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তারতম্য । বাড়লেও বিপদ, কমলেও তাই ৷ হার্ট ছুটবে ঘোড়ার মতো, নয় 
TANS মাঝে মাঝে কিছ অতি উৎসাহ হার্টের দেখা মেলে, যেখানে | 
হার্টের নানা জায়গা থেকে বিদন্যৎতরঙ্গ teal হচ্ছে। মানে প্রত্যেক অংশই | 
নিজের খেরাল খুশি মতো চলতে থাকে । এছাড়া ওপরওয়ালার গণ্ডগোল তো 
হতেই পারে। মানে এ “কা্ডিওভ্যাসকুলার নিউরোসস, আর কি। 

_ হাই তুললো ছোটমামা। অনেকক্ষণ একটানা কথা বলোছি। এবার 
এক কাপ চা না পাওয়া পর্যন্ত আমি মৌনী থাকব ! 


vo ৷ 


GR অতি বিষম বস্ত | 


এটা ক রকম হলো? 
-_ খবরের কাগজের ওপর নজর ব্যালিয়েই কাগজটা টেবিলের ওপর রেখে 


ন্দলেন সত্যবাব; | 

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ছোটমামা বললো-_কিছ; গণ্ডগোল হয়েছে 
নাকি? 

olin খবরের কাগজওয়ালার কথা বলছি। কতাঁদন বলোছি এ বাড়িতে 
‘ষ্টেটস্‌ম্যান’ দেবে, কিন্তু কে কার কথা শোনে? আজ “অমৃতবাজার', কাল 
“টোলগ্রাফ” যা মনে হয়, তাই ফেলে দিয়ে চলে যায় । বহুকালের লোক, না-ও 
বলতে পার না। 

ছোটমামা বলল-_বুড়ো মানুষ নিশ্চয়? বয়স হয়ে গেলে ভুল একটু 
আধ; হতেই পারে | 

পাশ থেকে টুম্পা বলে উঠলো--ভুলে যাওয়া তো তব? ভালো। কিন্তু 
এক একজন বুড়ো মানুষ যা বদরাগী হয় না? ক’দিন আগে বাসে করে 
ফিরাঁছলাম, এক দাদুকে” দেখলাম । কি বদসেজাজী ! বসার ণসট? না পাওয়ায় 
ঝগড়া করলো, APA পয়সায় ভাড়া দিতে বলায় কণ্ডাকটারকে প্রায় মারে 
আর কি, শেষে নামার সময়, একটা স্টিপেজ' বেশী নিয়ে আসায় ভয়ানক রেগে 
গিয়ে কণ্ডাকটারের ব্যাগটা উলটে ফেলে নেমে গেলেন-__অবিশ্রান্ত গালাগালি 
ines দিতে! _* । 

সত্যবাব; বললেন--আমি ভাবাঁছ তার বাঁড়র লোকজনের কথা । ওরকম 
মানুষকে স্মামলানোই তো মুশকিল ! 

চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল ছোটগামা ।--জ্যাথেরোস্কেলেরো সস? ৷ 


বুড়ো বয়সের রোগ 
টুম্পা বললো--সে কি! আমি তো জানতাম 'আ্যাথেরোস্কেলেরোসিস, 
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মানে. ব্লস্তনালীর গায়ে চাব‘ জমা ৷ এর থেকে হাই প্রেসার হয়। কিন্তু 
বদমেজাজের সঙ্গে এই রোগের সম্পর্ক আছে নাক ? 

টোবলের ওপর রাখা মসলাদানি থেকে একট? মৌ তুলে তে নিতে 
ছোটমামা বললো-__তোর জানাটা একদম সঠিক। বয়স মাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ক্যালসিয়াম, কোলেস্টেরল, হায়ালন--এ রকম নানা {জানস জমে সব 
রন্তনালীর দেওয়ালই 1S হতে শুরু করে। ফলে রন্তচাপও বাড়ে__ডেকে 
আনে নানা উপদর্গ॥ যেহেতু রক্তচাপের সঙ্গে হার্টের সম্পকর্টা খুব বেশী, 
কাজেই 'আ্যাথেরোদ্কেলেরোিসের” সত্ৰ ধরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হার্ট-সংক্রান্ত 
অসমুখাবিসমখ আসে আগে ৷ যেমন ধর, চাব‘ জমার প্রবণতা সাধারণতঃ বেশী 
হয় হার্টের দেওয়ালের রন্তনালীর ভেতর। তার পরেই ধর যে সব রন্তনালীগুলো 
ব্রেনে রন্ত যোগান দিচ্ছে, যে কথা তোরা এক্ষ্মাণ বলল, কাগজওয়ালা সব 
কথা মনে রাখতে পারছে না কিংবা বাসের সেই বুড়ো ভদ্রলোকের কথা, 
তাদের আচরণের জন্যেও দায়ী ব্রেনে ae চলাচলের মান্না কমে যাওয়া ৷ 
ব্রেনের বিভিন্ন অংশ আছে তো? কোন অংশে ঠিকমতো রন্ত চলাচল না হলে, 
সেখানে MATT মতো আঁ্সজেন কিংবা খাবার পেখছোবে না, ফলে আচার- 
আচরণের মধ্যেও পরিবর্তন খর; হবে ৷ 

সত্যবাব* বললেন--ভাবাই যায় না যে রন্তনালীর অসুখে মেজাজ মার্জ 
পাল্টে যায় | 

-=শনধন তাই নয় । অনেকের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয় পায়ে। রাস্তায় হাঁটতে 
হাঁটতে হয়তো হঠাৎ মনে হলো একটা পা ভারী হয়ে আসছে, তার সঙ্গে পায়ে 
ব্যথা, টান ধরে যাচ্ছে। খানিকক্ষণ বসে 'জারয়ে নিলে আবার ঠিক হয়ে 
গেল। 

টুম্পা অবাক হয়ে বলালা--আমার তো মাঝে মাঝে রান্িবেলা পায়ের 
মাস্‌লে টান ধরে। কি যন্ত্রণা ! 

ছোটমামা হেসে ফেলল ৷ 

TA বোকা । এটা হয় রন্তবহা নালীতে খি“ছুনীর জন্যে | রন্তনালীর সঙ্গে 
নাভে'র যোগাযোগ থাকে তো ? শোওয়ার দোষেই হোক বা বে কারণেই হোক, 
নার্ভ উত্তেজিত হলে এ রকমটা ঘটতেই পারে। তবে প্রসঙ্গটা তুলে ভালই 
করেছিস্‌--‘জ্যানজাইনা’ ব্যথার কারণটাও অনেকটা একই রকম | 

‘জ্যানজাইনা’ মানে মাঝে মাঝে বুকের বাঁদিকে ব্যথা তো £ নিজের বুকের 
বাঁ-দিকে হাত বোলালেন সত্যবাব; | 

ব্যথা তো হাজারটা কারণে হতে পারে । বিশেষ বিশেষ নাভে'র প্রদাহ 
কিংবা পাঁজরের মাসলে ব্যথা, এ সবই কিন্তু বুকে ব্যথার কারণ হতে পারে | 


৬২ 


“আ্যানজাইনার' ব্যথার সঙ্গে প্রায় সব ক্ষেত্রেই নিশ্ৰাস-প্ৰশ্বাসের FU থাকে । 
তাছাড়া এ ব্যথা হবার কিন্তু {বশ্েষ বিশেষ সময় থাকে 1 

সত্যবাব; বললেন--_কি রকম ? 

AHA, এই ব্যথা সাধারণতঃ ওঠে কোন কাজ করার সময়। ব্লান্তা দিয়ে 
হেটে যাচ্ছে কেউ, হঠাৎ বুকের বাঁদকে চিনাচন্‌ করে ব্যথা উঠলো ৷ কারু 
কার্‌ আবার ব্যথাটা হয় পিঠের বাদক ঘে*বে, অথবা ব্যথাটা বাঁ-হাত দিয়ে 
নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়ে । কার; বা ব্যথা হয় না, এ সময় মনে হয় বুকে একটা 
চাপ ধরছে। 

সত্যবাবু বললেন-_রান্তাঘাটে এমন হলে তো মুশীকল্‌ ? 

_ সে তো নিশ্চয় । তবে এক্ষেত্রেও একটা মানসিক ব্যাপার আছে । ধরুন 
কলকাতা শহরের CASA স্কোয়ারের Bee সিগন্যাল পার হতে গিয়ে 
কার; আযানজাইনার ব্যথা উঠোছল | এক্ষেত্রে কিন্তু ASIA থাকে, পরবতাঁকালে 
খুব ভিড় রাস্তায় ট্যাফিক সিগন্যাল পার হতে গিয়ে তার আবার আ্যানজাইনার 
ব্যথা উঠতে পারে ৷ প্রথম Aiwa কথা মনে পড়ল_-ঠিক সেই মূহুর্তের 
ঘটনার দৃশ্যপট এবং আগের দৃশ্যপট অনেকটা একই রকম, ফলে একই ঘটনার 
পঢ়নরাবৃত্তি মোটেই বিচিত্র নয় | 

কিন্তু এই রোগটা হবার কারণ 1ক ?--টন্পার জিজ্ঞাসা | 

_ আসলে এ সময়ে হঠাৎ করে হার্টের দেওয়ালের রন্তনালীর সংকোচন হয় ৷ 
আগেই বলোঁছ, বিশেষ কিছু কিছ? কেন্দ্র আছে “ব্রেন” যারা উত্তেজত হলে 
সামায়কভাবে এই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে । যাদের হার্টের রন্তনালীতে চর্বি 
জমতে শুর; করেছে, তাদের পক্ষে অবস্থাটা আরো বিপদজনক | কারণ এমনিতেই 
রক্তনালীর দেওয়াল মোটা হয়ে AS চলাচলের রাস্তা সর; হয়ে গেছে, রক্তনালীর 
সামান্য সংকোচনই হার্টের কোন অংশে র্ত'চলাচলে ভীষণভাবে বাধা সৃষ্টি 
করতে পারে । যখনই হার্টের পেশীতে ঠিক মতো রন্ত চলাচল করতে পারছে না, 
GA) পাঁরভাষায় তাকে বলাছ ‘কাডি'য়াক ইস্াকাময়া? | 

তা তো LIA ।--গালে হাত রেখে প্রন করলো VAP £ কিন্তু হঠাৎ করে 
স্নায়; উত্তোজত হয়ে আযানজাইনার ব্যথা COAT করবে কেন? 

ঘাঁড়র দিকে একবার তাকিয়ে নিল ছোটমামা ।_-অনেক কারণ থাকতে পারে । 
তবে অনেক সময় আমাদের ছোটখাট ভুল এ ব্যাপারে দায়ী হয় | 

সত্যবাবু বললেন-_কি রকম ? 

_ যেমন ধরুন, অনেকক্ষণ কিছ; না খেলে পেট খালি হয়ে যায়। 
পাকস্থলীর সংকোচন--নাভ' দিয়ে খবর পৌছে গেল 'ব্রেনে'। এখন “ভেগাস” 
বলে একটা ‘AIS? আছে যার একটা শাখা গেছে পাকস্থলীতে, অন্যটা হাটে ৷ 
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এই ভেগাসের রান্তা ধরে পাকস্থলীর সংকোচন, হার্টের রন্তনালাতে আবিষ্ট হতে 
পারে। অবশ্য এগুলো খুব জটিল ডাক্তারী ব্যাপার ! 

সত্যবাবু বললেন-__কারণ যাই হোক, খবরটা দরকারী | যাদের মাঝে মাঝে 
বুকে চিনাচনে ব্যথা ওঠে, তাদের খালি পেটে থাকা চলবে না ৷ তাই তো? 

শুধু তাই নয়, ধূমপানের অভ্যেস থাকলে তা ছেড়ে দিতে হবে 
চিরকালের মতো ৷ তামাকের নিকোটিন আতি খারাপ জানস । এর বদগণ 
হল যে এট হার্টের রন্তনালীদের সংকুচিত করে। এছাড়া অনেকে নানা 
চিন্তায় থাকেন, নানা চিন্তা ভাবনাও আ্যানজাইনার ব্যথা তৈরীতে সাহায্য 
করে | খাওয়াদাওয়া, বিশেষ করে ALA খুব ভরপেট খাওয়া ভাল না। পেটে 
গ্যাস” হয়ে পাকস্থলীতে অস্বোয়াপ্ত-_যার থেকে ‘ভেগাস’ মারফৎ “আযানজাইনা? 
শুরু হতে পারে। 

টুম্পা বলল--তাহলে খুব জোর SG বা ভারী ধরনের কাজ করলেও 
বুকের ব্যথা শুরু হতে পারে? 

সাধারণ .মানুষের হবে না, কিন্তু যাদের হার্ট দুর্বল, তাদের হতে পারে | 
এই কারণেই হার্টের রোগীদের বলা হয় খুব জোরে ছ:টবেন না, খুব ভারী কাজ 
করবেন না। 

সত্যবাব; হাসলেন ৷--তোমার কথা সবই মানাছ ৷ সব ব্যাপারেই সাবধান 
হওয়া যায়, কিন্তু চিন্তাকে কমাবে কি করে? আমার এক বন; আছে, নাম 
আসত। অসিত মাঝে মাঝেই রান্লে স্বপ্ন দেখে ওপর থেকে নাক নিচে পড়ে 
যাচ্ছে ৷ চিন্তা তো স্বপ্নের মধ্যেও আসে 2 

ছোটমামা গদ্ভীর হয়ে গেল ৷ ৰ 

ভাল লক্ষণ না। কোন কারণে ওনার মনে কিছু একটা ভয় বা নিরাপত্তা- 
বোধের অভাব আছে । এ রকম প্বদ্নের মূলেও ওনার সেই সব চিন্তা ভাবনা । 

সত্যবাব; বললেন--ভয় তেমন কিছু না, দুটো মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, 
এই যা৷ 

--তব; আপান ভদ্রলোককে বলবেন একট; “চেক-আপ? যাতে করিয়ে নেন ৷ 
রাত্রে ঘুমের মধ্যে ভেগাস”-নারভ চণ্ডল হয়ে পড়ছে । এটা ভালো না। যোদন 
. রাত্রে এ রকম HVA দেখবেন, ওনাকে বলবেন, একট; খেয়াল করে পালসটী 
দেখতে । যদি সে সময় ‘পালস্‌ বিট, ষাটের নিচে নেমে যার, খুব সাবধান ৷ 
সেক্ষেত্রে আগে ভাগেই ডান্তার দেখানো ভালো ৷ ভাবব্যতে হয়তো একটা 
‘Ray হওয়া বিচিন্ন নয়। আমার কথাটা জ্যোতিবীদের মতো 'শোনালেও 
আপনার বন্ধুকে কথাটা বলে রাখবেন | 

ছোটমামা উঠে দাঁড়ালো ৷--আজ উঠি ৷ সামনের সপ্তাহে আবার আসবো। 


৬৪ 


A 


রেক-ডার্টন এবং ANT ত্যান ! 


_ মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে হে ৷ 
যেন জল। 

সত্যবাবুর গলাটা যেন কেমন ধরা-ধরা শোনাচ্ছল ৷ 

ছোটগামা আন্তে আন্তে OFAC জিজ্ঞাসা করে ব্যাপার কি? 

__গত পরশ? আঁসতকাকু হঠাৎ মারা গেলেন | তুমি আসতকাকুকে চিনতে 
{ক ? বাবার সঙ্গে পাশাপাশি টেবিলে কাজ করতেন! সোঁদন দুপুরবেলা 
দুজনে এক সঙ্গে চা খেতে খেতে আঁসতকাকুর বুকে ব্যথা ওঠে--অজ্ঞান হয়ে 
বান। ‘ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে’ নিয়ে যেতে যেতেই সব শেষ ৷ আমাদের 
বাড়িতে মাঝে মাঝেই আসতেন | ডান্তারবাব; বলেছেন, “TITAS হার্ট ব্লক ৷) 

গাবল এতক্ষণ চুপচাপ এক পাশে বসোঁছল ৷ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো__ 
ছোটগামা, 'ম্যাসিভ হার্ট ব্লক’ কি? 

ছোটমামা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো-_হার্টের মধ্যে TOF 
ক্রিয়াকলাপ চলে জানস তো? ডানদিকের আলন্দে আছে ‘সাইনো-আ্যা ৰিয়াল 
নোড’, তার থেকে বিদযুত্তরঙ্গ ছাঁড়য়ে পড়ে দনলয়ে । কোন কারণে সাইনো- 
আ্যাট্রিয়াল নোড যাদি tans তৈরী করতে অক্ষম হয়ে পড়ে বা হার্টের 
পেশলতে রন্ত সঞ্টালন বন্ধ হয়ে আলিন্দ থেকে নিলয়ে বিদহাৎ চলাচল fain 
হয়ে যায়, তখন তার নাম হার্ট ব্লক’ | ন 

ট্পা বললো--অসিতকাকুর অ 
হয়েছে বলে শুনি নি? 

ছোটমামা জিজ্ঞাসা করলো-__ওনার বয়স কত হয়েছিল? 

সত্যবাব উত্তর ন্দলেন--কতই বা হবে? বড় জোর পণ্রতাল্লিশ ক 
ছেচাল্লিণ বছর! দারুণ পারশ্রম করতে পারতো, সাঁদ'জবর ছাড়া কিছুতে 


ভুগেছে বলে মনে পড়ে না ৷ 
চিন্তিতভাবে কপালে টোকা {দল ছোটমামা। 


মানুষের জীবন তো নয়, পদ্মপাতায় 


[গে তো কখনো হার্ট আ্যাটাক বা এরকম 


ve 


--আসলে এই হার্ট জ্যাটাক রোগটাই বড় পাঁজ। পণ্ডান ষাট বছরে 
যাঁদের প্রথম আ্যাটাক হয় তাঁরা সাধারণত প্রথম আ্যাটাকটা পার হরে যান। কিন্তু 
কম বয়সে অথত চাল্লশ প'য়তাল্লিশে যাঁদের প্রথম আ্যাটাক হয়, তাঁদের মধ্যে 
বাঁচার হার নেহাতই কম ৷ কারণ হচ্ছে, বয়স যতো বাড়ে হার্টের মধ্যেকার 
ছোটখাট রন্তনালীতেও FT চলাচল বাড়তে থাকে । প্রধান রন্তাবহা নালীগুলো 
দুর্বল হয়ে পড়ে তো! এই ছোটখাট রন্তনালীগুলোর মধ্যে রন্ত চলাচল 
অর্থাৎ যাদের বলা হয় “কোল্যাটারাল সারকুলেশন'_ এগুলোই বয়স্কদের প্রথম 
আযাটাক থেকে বাঁচয়ে দেয়। 


BFP বললো _ব্যাপারটা একট; বুঝিয়ে বলো তো? 

-=ধর্‌ হঠাৎ করে রন্তু জমাট বেধে ‘করোনারা ধমনীর' মানে যে রন্তনাল? 
দিয়ে রক্ত হার্টের পেশীতে যায়, তার মুখটা বন্ধ হয়ে গেলে হাটের পেশীতে aw 
চলাচল যাবে বন্ধ হয়ে । এ-অবস্থায় যাদ।‘কোল্যাটারাল’-গলো খোলা থাকতো 
তাহলে IS সেই AS ধরে হার্টের পেশীতে গিয়ে তখনকার মতো অবস্থা সামাল 
দিতে পারতো ৷ যাঁদের বয়স কম, তাঁদের এই “কোল্যাটারাল”গুলো ঠিক মতো 
চাল; না থাকায় বাঁচার সম্ভাবনা কম ৷ বড় রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম থাকলে পাশের. 
গ্াঁলিগদুলোই তো ভরসা! 

আচ্ছা ছোটমামা,_টংম্পা হঠাৎই জিজ্ঞাসা করেঃ সাধারণত দেখা যায় 
হার্ট আ্যাটাকে ছেলেরাই মারা যায় বেশ, মেয়েদের মধ্যে হার্ট আ্যাটাকের খবর 
শোনা যায় না বললেই চলে । এর ফি কোন কারণ আছে? 

ছোটগামা চেয়ারে হেলান দিয়ে বললো--আসলে মাঝবয়সে মেয়েদের শরীরে 
বিশেষ একটা হরমোন, “ইঞ্ট্োজেন, বেশী থাকায় রক্তনালীতে চাব‘ বা কোলে- 
ষ্টেরল জমতে পারে না, অন্তত বিজ্ঞানী মহলে তাই বিশ্বাস। ফলে সাববয়সণ 
মহিলাদের হাট” আ্যাটাকের সম্ভাবনাও কম । তা বলে বয়স্কাদের নয় | 

সত্যবাব, এতক্ষণ চুপচাপ বসোছলেন ৷ আন্তে আন্তে জিজ্ঞাসা করলেন-__ 
হার্ট জ্যাটাকের কি কোন ie পাওয়া যায় ? অবশ্য এ ব্যাপারটা আমার 
আর বিশ্বাস হয় না, অসিতের ব্যাপারটা তো চোখের সামনে দেখলাম ৷ 

ছোটমামা বললো-_একেবারে উপসর্গ থাকে না যে তা নয়, তবে মুশকিল 
হচ্ছে তার বাহঃপ্রকাশটা আমরা দেখতে পাই না। আর যখন সেটার বাঁহঃ- 
প্রকাশ ঘটে যায় ফল হয় মারাত্মক । সত্য কথা বলতে ক, আমরা কিন্তু 
শরীর সম্বন্ধে বড় কম সচেতন ।... উপসর্গ দেখা না দিলে ডান্তারের কাছে যাব 
না। অথচ বাইরের দেশে দেখুন, যাঁদের বয়স প'য়াত্রশের ওপর, তাঁরা 


নিয়ামত ্বাথ্য পরীক্ষা করান, নিয়ামত হাটা চলা বা সাতারের অভ্যাস রাখেন, 
খাওয়া-দাওয়াও করেন পারামত 1 
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শুনোঁছ মাঝে মাঝে ইলেকট্রো কাঁড ওগ্রাম? করালে চিন্তা কমে ৷ কিন্তু 
আমাদের এখানে এসব ব্যাপারে খরচের বহর তো সাধারণ মানুষের নাগালের 
বাইরে ।__সত্যবাব; একট কেশে গলাটা সাফ করে নিলেন | 

_ সে তো নিণ্চয়ই। হার্ট জ্যাঠাকের আগেই feu ই. সি. জি.তে 
ইসকিমিয়া” বা ‘ইনফাৰ্কশনের’ লক্ষণ ধরা পড়তে পারে | | 

Beet বললো--'ইস্কমিয়া’ শব্দটা চিন, বার মানে হার্টের কোনো অংশে 
ag চলাচল কম হচ্ছে ৷ কিন্তু ইনফাক গন? ব্যাপারটা কি? 

_ ইসাকাময়া” হলে হার্টের সেই অংশের Beas Alo হবে না, ফলে 
সেই জায়গার কোষগলোও শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে এটাই হচ্ছে ‘ইনফাকশিন’ ৷ 

টুম্পা বললো--অনেক সময় কতকগুলো ছোট ছোট লক্ষণ দেখা যায়,- 
যেগুলোকে কেউ খেয়াল করে না, যেমন মাঝে মাঝে বুকে চিনচনে ব্যথা! 
তাই না ছোটমামা ? 

ছোটমামা একটু চিন্তা করে বললো--আৱরও আছে। যেমন A, মাকে 
মাঝে যাঁদ মনে হয় দম আটকে আসছে, কিংবা হঠাৎ করে ঘাম দ্ৰেওয়া, অথবা 
বুকের মাঝখানে ব্যথা বাঁকাঁধের দিকে যাচ্ছে, সঙ্গে গা বাম ভাব, এগুলো হলে 
SATS হবে হার্টের ব্যাপারে যত্ন নেওয়া দরকার ৷ অনেকে বদহজম বা এরকম 


কছ; ভেবে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেন, fang এটা ঠিক নয় ৷ 
সত্যবাব; বললেন-_কিন্তু একবার আ্যাটাক হয়ে গেলে তো কিছু করার 


থাকে না? 

_ প্রায় সময়ই ব্যাপারটা তা 
দরকার, হার্ট আযাটাক হবার সঙ্গে সঙ্গে fare মানুষ মারা যায় না। 
এক থেকে তিন ঘণ্টা সময় থাকে | 

spine হার্ট আযাটাক' অর্থাৎ হার্টের পেশীর মধ্যে বিরাট এলাকা SLE 
AS চলাচল বন্ধ হয়ে গেল, এটা fey বেশ বিরল ঘটনা ৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
দেখা বায় হার্টের CAT MNOS স্পন্দনের গোলযোগটাই আসল কারণ ৷ অনেকটা 
ইলেকাট্রিক লাইনে ‘লুজ কনট্যাকট? ধরনের ব্যাপার । তাড়াতা'ড় ব্যবস্থাপত্র 


‘নলে সাধারণতঃ রোগা বেচে যায়৷ 
Bea বললো-_ এমন ঘটনাও দেখা 

পরে হাসপাতালে রোগী মারা গিয়েছে ? 
ছোটমামা বললো--সেটা অনেকটাই সম্ভাবনা মানে চান্সের ব্যাপার । 

যাগ ব্যবস্থা ওষুধপন্ত দিয়ে সারালেও আ্যাটাকের পর 


হার্টের বৈদযাতিক Ala 
অনেক সময় দেখা যায়, হার্টের স্পন্দনের ছন্দ ওলটপালট হয়, মাঝে মাঝে 
- ‘বট’ ছেড়ে যায় । সেই সময় সাবধান না হলে ফলটা হয় মারাত্মক । অবশ, 


ই দাঁড়ায় বটে। তবে একটা কথা মনে রাখা 
তারপরেও 


গিয়েছে হাট আযাটাকের বাহাত্তর ঘণ্টা; 
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SRA হাসপাতালগুলোতে “করোনারা কেয়ার ইউনিট” হয়েছে । সেখানে এঁ 
ধরনের বপাত্ত ঘটার সম্ভাবনা কম ৷ 
তবে হ্যাঁ, একটা কথা সকলের মনে রাখা দরকার, বিপদের সময় মাথা ঠিক 
রাখা উচিত সবার আগে ৷ যেমন ধর্‌, বেশীর ভাগ হার্ট আযাটাক ঘটে aa ৷ 
খোঁজখবর নলে দেখা যায় সোঁদন হয়তো খাওয়া-দাওয়া বেশী হয়ে গিয়েছিলো । 
FLSA, যাদের একটু বেশী বয়স হয়েছে, তাঁদের রাত্রে খাবার খেতে হবে 
পাঁরমাণ মতো, প্রত্যেকের উচিত কাছাকাছি কোন টোলফোন বা ডান্তারের সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখা, যাতে রাতাবরাতে তাঁর সাহায্য পাওয়া যায়। 1বপদ দেখে 
বদ্ধ হারিয়ে একে ওকে ডাকাডাকি, এতে সমর চলে যায়, বিপদেরও আশহ্কা 
যাগ বেড়ে | 
AON, বললেন--এ প্রসঙ্গে তোমায় তাহলে একটা কথা জিজ্ঞাসা কার ৷ 
অ'মাদের দেশে তো হাট‘ আ্যাটাকের ঘটনা কম নয়? আর আঁধকাংশ ঘটনাই 
ঘাট MT ব্লান্তে। ডান্তার ডাকা, জ্যাম্বূলেন্সে খবর দেওয়া, এসব করতে এক 
আধ ঘণ্টা সময় লেগে যাওয়া খুবই সাধারণ ব্যাপার, এই সময়টা রোগীর জন্য 
করণীয় কি Peas নেই ? / 
ছোটমামা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসোঁছল ৷ এবার সোজা হয়ে বসল | 
_নিশ্চরই। [বিপদে পড়ে হতব্যাদ্ধি হয়ে আমরা ছোটাছুটি করি, কিন্তু 
মাথা ঠাণ্ডা রেখে কিছ প্রাথমিক ব্যবস্থা নিলে হার্ট আযাটাকে মৃত্যু অন্ততঃ 
তারণ শতাংশ কমানো যাবে বলে আমার বিশ্বাস । একটা ঘটনার কথা বরং 
আপনাকে বাল ৷ দন তিনেক আগের ঘটনা |. Ala তখন সাড়ে এগারোটা 
হবে ৷ আমাদের পাড়ার একটি ছেলে এসে বললো, তাড়াতাড়ি আমাদের বাড় 
চলুন, বাবা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন |! 
DFM বলল-_হার্ট আযাটাকের ব্যাপার? যখন তখন হতে পারে না কি? 
ছোটমামা বললো--তা তো পারেই। এ রোগগুলোর লক্ষণই তো তাই। 
কখন কিভাবে হবে, আগে থেকে ছুই আঁচ পাওয়া শন্ত। যাই হোক, 
CHAT আমি চিনতাম, আগে থেকেই হাই রাড প্রেসারে ভূগতেন ৷ 
তাড়াতাড় এক পরিচিত হার্টের ডাক্তারকে টেলিফোনে খবর দিয়ে বোরয়ে 
গড়লাম। গিয়ে দেখি যা সন্দেহ করেছি তাই, স্টেথো দিয়ে হার্টের শব্দ 
পাচ্ছি না। 
গাৰ্ল, বললো-_-তখন তুমি কি করলে? 
করণীয় তখন একটা জিনিসই থাকে ৷ *বাসপ্র“বাস ও হার্টের গাঁত 
ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা | 


ASA বললেন--এ জিনিসটা জানা জরুরী । এ পারীগ্থাতিতে পড়লে কি 
করতে হবে বল দেখ ! 


\ 
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_ প্রথমতঃ রোগীকে শন্ত মেঝেতে শুইয়ে দিতে হবে, মাথায় বাঁলশ থাকবে 
না। হাঁটু ভাঁজ করে দিন বা কাউকে বলুন পা-টা তুল ধরতে যাতে পা-টা 
হার্টের লেভেলের ওপরে থাকে | 

ইতিমধ্যে রোগীর নাকটা দুটো আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করে মুখে মুখ 
লাগয়ে *বাসপ্র্বাস চালানোর চেষ্টা করুন ৷ বুক ভরে দম নিয়ে জোরে 
দম ছাড়ুন রোগীর মুখে, দেখবেন বকের খাঁচাটা ফুলে উঠবে অর্থাৎ ফুসফুসে 
হাওয়া ঢুকল ৷ নিশ্বাস এমানিতেই পড়বে পাঁজরা আর ডায়াফামের চাপে ৷ 
এটা করতে হবে মিনিটে পনেরো থেকে বিশবার । 

গাবল; বললো--এ তো *বাসগ্র*বাসের বিকল্প Des হলো! কিন্তু 
হাট? 

__-তার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। হাট‘ যদি থেমে যায়, প্রথমেই একটা 
জোরে ঘা মারতে হবে বুকের বাঁদিকে, হাট বরাবর । তবে এমন জোরে না 
হয় যাতে পাঁজরই ভেঙ্গে যায় । এটার উদ্দেশ্য, বাইরে থেকে যান্ব্রকভাবে 
হার্টকে চালানোর চেষ্টা করা ৷ এরপর ম্যাসেজ’ করতে হবে। এরও 1বশেষ 


কায়দা আছে | 
টুদ্পা বলল-_-ঠিক কোন জায়গাটায় ‘ম্যাসেজ’ করা দরকার ? 
ছোটগামা উত্তর দিল--বুকের ঠিক মাঝ বরাবর একটা হাড় আছে, চলাত 
ভাবায় যাকে বলে TACT | ব্ৰেষ্ট-বোনের ইণ্ডি তিনেক ওপরে হার্ট 
বরাবর বাঁ হাতটা রাখ ৷ আঙ্গুল থুতনির দিকে, কব্জি পেটের দিকে । বাঁ- 
হাতের ওপর ডান হাত রাখ উপুড় করে, এবার কব্জি থুতনির দিকে। 
শরীরের ভার দিয়ে ব্রেষ্ট-বোনকে চাপ, অন্ততঃ সেটা যাতে Bie দুই নিচের 


দিকে নামে ৷ ; 


গাবল; বললো--এতে লাভ ? 
ছোটগামা বলল--চাপের জন্য AS Al ধমনীতে যাবে, বিশেষতঃ 


ক্যারোটড ধমনী দিয়ে মাথায় এবং SRT ধমনী দিয়ে ফুসফুসে 
কনল্লিমভাবে *বাসপ্রম্বাদ চলছে, সন্তরাং সেখান থেকে আৰক্সজেন মিশবে রক্তে | 
হাতের চাপ ছাড়লে পাঁজরা আর পেশীদের দ্ছিতিদ্থাগকতা গুণের জন্য তারা 
নিজেদের জায়গায় ফিরবে, হার্টের ওপর চাপ কমবে, মহাশিরা দিয়ে aw ফিরবে 
হার্টে। আগেই বলোছি পা থাকবে হার্টের লেভেলের ওপর, ফলে রন্ত হার্টে 
ফিরবে চট্‌পট্‌। 

সত্যবাব; বললেন-_এই ম্যাসেজ চলবে কি হারে? 

ছোটমামা বলল-_িনিটে অন্ততঃ ষাট থেকে সত্তরবার। অবশ্য কিভাবে 
ম্যাসেজ করা দরকার, একজন ডান্তারের কাছে হাতে-কলমে শিখে নেওয়া উচিত৷ 
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টুম্পা বললো--তোমার কাহিনী তো শেষ হল না। সেই ভন্নুলোকের 
শক হলো? টি 

__কীন্রসভাবে শ্বাসপ্ৰুবাস আর কাডিয়াক ম্যাসেজ চালালাম আমর। দুজন | 
ইতিমধ্যে আম একটা ইনজেকশন 'দয়োছলাম যাতে হার্টের পেশীতে রক্ত 
চলাচল বাড়ে ৷ কাভিওলাজস্ট বন্ধু এসে ই. গস. গজ. করে রোগীকে 
হাসপাতালে পাঠালেন। ভদ্রলোক এখন ভালোই আছেন, অবশ্য ব্যাপারটা 
খুব সহজে মিটবে না ৷ ডান্তাররা 'পেস-মেকারের” কথা বলেছে ৷ কিছ; না 
হলেও জাট-দশ হাজার টাকার ধাক্কা ৷ 

অথচ দেখো, ব্যাপারটা কি সামান্য ! হার্টের আনয়মিত দ্পন্দনকে শনয়মিত 
করার জন্য হার্টে ছোট ছোট BAT শক’ দেওয়া ছাড়া পেস-মেকারের 
আর কোন কাজ নেই ৷ তাই তো 1_ জিজ্ঞাস; দণ্শ্টিতে তাকালেন সত্যবাবন | 

_ হ্যাঁ, আপাতভাবে সামান্য মনে হলেও ব্যাপারটা কিন্তু ভয়ংকর রকম 
জটিল ।--ছোটমামা মুচাঁক হাসে ৷ 

—is রকম ? 

পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মোছে ছোটমামা ৷ 

_ হার্টের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এর faicn অংশ মানে আলন্দ বা 
নলয় গিনজেদের ইচ্ছেমতো, THEA গাঁততে সংকুচিত প্রসারত হতে পারে! 
এছাড়া হার্টের সঙ্গে বিভিন্ন AREA যোগাযোগ আছে, কেউ সমানে চেস্টা 
করছে হার্টকে তাড়াতাঁড় চালাতে, আবার কেউ বা ফাঁক পেলেই হার্টের গাঁতকে 
মন্থর করে দেবে এই সব নানান ব্যাপার-স্যাপারের মধ্যে একটা সুষ্ঠু সমন্বয় 
করছে হার্টের THe ‘পেস-মেকার’ অৰ্থাৎ ‘সাইনো-আঁরাকউলার নোড’। 
তার কাজ বাইরে থেকে বসানো পেস-মেকার দিয়ে সামলানো মঢদকল বই কি! 
নানা কার্যকলাপ যোগ-বিয়োগ করে ‘নীট ফল’ অর্থাৎ প্রাত মিনিটে বাহাত্তরবার 
সণ্কোচন-প্রসারণ করানো ক সোজা ব্যাপার ? 

চায়ের পেয়ালা দুটো টোবলের ওপর নামিয়ে Oeil বললো--কিন্তু 
আমার একটা প্রশ্ন আছে ছোটমামা। আমার বন্ধ মতা, ওর বাবার বুকে 
“পেস-মেকার’ বসানোর কথাবার্তা চলছে এক ডাক্তার বলেন, বসানো দরকার, 
অন্য ডান্তার বলেন এখন দরকার নেই ৷ ক ঝামেলার ব্যাপার বল তো? 
ওরা এখন কোন দিকে যায়? তুমি বরং ছোট্ট করে আমায় aaa দাও 
তো কখন সাঁত্য সাঁত্য পেস-মেকার বসানো দরকার ? আম অন্ততঃ 1মতাকে 
সেটা বলতে পারবো | 

ছোটমামা হেসে ফেললো | 

__ জালে রোগীর অবস্থা দেখে [সিদ্ধান্ত নিতে হয়। দুজনেই বাদ 


৭০ 


হার্টের বিশেষজ্ঞ VIER হন, তবে আমার মত, যাঁর অভিজ্ঞতা বেশী তাঁর 
মতটা নেওয়াই য্যান্তযান্ত। কিংবা তৃতীয় কোন বিশেষজ্ঞের মতামত নেওয়া 
যেতে পারে। আগল কথা হচ্ছে মুলতঃ দুটো অবস্থায় ‘পেস-মেকার’ বসান 
খুব দরকার ৷ এক হচ্ছে হার্ট ব্লক....... 

Bart বললো--অথত যে ক্ষেত্রে সাইনো অরিকিউলার নোড’ থেকে 
বৈদ্যুতিক, খবরাখবর সারা হার্টে ঠিক মতো ছাড়িয়ে পড়তে পারছে না? 

_ঠিক তাই ৷ কতটা হার্ট ব্লক হয়েছে, মানে একদম খবর যাচ্ছে না, 
1কংবা কম পরিমাণে খবর যাচ্ছে অথবা মাঝে মাঝে লাইন কেটে যাচ্ছে, সেটা 
1ববেচনা করে পেস-মেকারের সিদ্ধান্ত নিতে হবে । 

অন্য রোগটা কি ?__-সত্যবাবুর জিজ্ঞাসা । 

__সেটাও কাছাকাছি ব্যাপার । আমরা বাল ‘কাডিয়াক আ্যারদময়াঃ 
অথাৎ যখন অলিন্দ ও নিলয় ছন্দ মেনে কাজ করে না, একজন নিজের খেয়ালে 
চলতে শুরু করে। ফলটা বুঝতেই পারছেন, হার্টের এক একটা অংশ 
খু িমতো চললে হার্টে রক্ত {ফরে আসা বা পাম্প করে শরীরে রন্ত পাঠানো__ 
এই দুয়ের ভেতর একটা ফারাক বা ছন্দপতন ঘটে যাবে, যার ফলে প্রাণ নিয়ে 
টানাটানিও বিচিত্র নয়! 

BOT বললো-_-পেস-মেকার বসানর সময় আসলে কি করা হয় ? 

এখন তো পেস-মেকার এবং তার যান্ত্রিক শান্তর উৎস মানে ব্যাটারী, দুটোই 
শরীরের মধ্যে বাঁসয়ে দেওয়া হয় । “ইলেকট্রোড” মানে যে অংশটা দিয়ে বিদ্যাৎ 
সঙ্কেত পাঠানো হয় সেটাকে হার্টের সঙ্গে ছ7 ইয়ে দেওয়া হয়, সরাসার অপারেশন 
করে বা ক্যাথেটারের” মাধ্যমে কোন রন্তনালী দিয়েই হোক । ব্যাটারী A 
সুলযন্ত্রটা বুকের বাঁ-দকের দেওয়ালে বা পেটের দেওয়ালে বাঁসিয়ে দেওয়া 
হয় একটা ছোট্ট অপারেশন করে ৷--ছোটমামা চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমদক দিয়ে 
কাপটা নামিয়ে রাখল | 

away _বললেন--তাহলে দুনিয়ায় যত লোকের বুকে পেস-মেকার 
বসান আছে তা একইভাবে কাজ করছে ? 

ছোটগামা বলালা--ঠিক তা নয়। প্রয়োজন অনন্সারে পেস-মেকারেরও 
শ্রেণীভেদ আছে । কোনটা সব সময়ই একটা নিদিষ্ট হারে স্পন্দন তৈরী করে, 
কোনটা আবার চাল; হয় “হার্ট রেট’ ষাটের নিচে নামলে তবেই । এগুলোকে 
বলে TOUTS পেস-মেকার’, ৷ তেমান আবার অলিন্দ বা নিলয় যেটা গোলমাল 
করছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য আছে “সনক্রোনাস্‌ পেস-মেকার ৷ 


টন্পো বললো-ব্যাপারটা বুঝলাম না | 
অথাৎ এদের স্পন্দন হারটা এমনভাবে ঠিক করা আছে যা “ATG 
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অলিন্দ বা নলয়কে উত্তোজত করবে ৷ ধর্‌, একটা পেস-মেকারের ছন্দ এমনভাবে 
বেঁধে দেওয়া হলো যে ইলেকট্রোকার্ডওগ্রামে যেই প্রথম তরঙ্গটা আসবে তার 
ঠক দশাগক দুই সেকেন্ড পরে পেস-মেকার থেকে বিদ্যুংসঙ্কেত আসবে ৷ 

_ আচ্ছা ছোটমামা, যাদের বুকে পেসমেকার বসান হবে তারা তো বেশী 
দৌড়োদৌঁড়ি করতে পারবে না? 

_ ঠিক বলোছিস | এতাঁদন পর্যন্ত ধারণা ছিল তাই ৷ যেহেতু মানীসক 
উত্তেজনা বা দৌড়ঝাঁপ করলে শরীরে রন্ত চলাচল বাড়ে, হার্ট'কে বেশীবার 
পাম্প করতে হয়, আজকাল এক ধরনের পেস-মেকার তৈরী হয়েছে যেগুলো 
দুরকম হারে স্পন্দন পাঠাতে পারে ৷ ধর, সত্তর আর নব্বুই। স্বাভাবিক 
অবস্থায় 1মানটে সত্তরবার সঙ্কেত পাঠাচ্ছে, কিন্তু প্রয়োজন হলেই সে নব্বুইবার 
সঙ্কেত পাঠাতে পারে । শুধু বুকের ওপর একটা সুইচ থাকে সেটাকে ঠেলে 
দলেই হলো ৷ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে সুইচটা উল্টোদকে 
ঠেললেই হবে ৷ তা-ছাড়া বিজ্ঞানীরা এখন “কম্পিউটারাইজড্‌ পেস-মেকার তৈরী 


করেছেন ৷ কাঁম্পউটার মানে ক্ষুদে কাশ্পিউটার Aw "কিভাবে কাজ করছে, 


তার একশো আঠাশ দিনের তথ্য মনে রাখতে পারবে এই ক্ষুদে কাঁম্পিউটার ।- 

এত রকম পেস-মেকার !--সত্যবাব; আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিলেন ৷ 

ছোটমামা হাসল ৷ 

UF শুনেই অবাক হচ্ছেন? পেস-মেকার দিয়ে তো সব রকম হার্টের! 
অসুখ সারবে নাঃ সময় সময় ডান্তাররা হার্টের ওপর ছত্নীর কাঁচিও চালান ৷ 
হার্ট অপারেশনের কাহিনী নিয়ে তো রীতিমত গল্প {লিখে ফেলা যায়। তার, 
একাদন বরং সে গল্প বলব ৷ 
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খোদার €গর খোদকারি 


খবরটা শনেছো ছোটমামা ? গাবল; তোমাকে বলেছে কি }--ছোটমামা 
ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই টম্পার প্রশ্ন 

সমাচারটি বক ?__আরামকেদারায় গা এলিয়ে বসলো ছোটমামা । 

-_-গাবলুর বন্ধ? অন্তুকে চেনো তো? অন্তুর জ্যাঠামশায়ের হার্টে একটা 
অপারেশন হয়েছে ! ভালভ্‌ না কিসের গণ্ডগোল ছিল 

সত্যবাবু বললেন- হ্যাঁ, এ ব্যাপারটার তারিফ করতে হয় । একেই বলে 
খোদার ওপর খোদকার ! আজকের দিনে সাৰ্জেনৱা-- ; 

আচ্ছা ছোটমামা--মাবপথে বলে ওঠে bre কোন রোগীর হার্টে 
অপারেশনের দরকার আছে কিনা, সেটা ডান্তাররা বোঝেন কি করে? সব 
‘কেস’ই তো অপারেশনের কেস’ নয়? 

সে তো নিশ্চয়। ছোটমামা বললোঃ প্রথমেই জানা দরকার হার্টের 
কোন্খানে, কতটা জখম হয়েছে এর জন্য দরকার ই-স-জি--এটা ত তোরা 
জানিসই ? 
সোদিনই ত বলাঁছলে হার্টের বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপের রেকর্ড ওটা ৷ হার্টের 
কোন অংশে গণ্ডগোল দেখা দলে Site রেকডেও তার ছাপ পড়বে ৷ ঠিক 
বললাম তো ?__ছোটমামার দিকে তাকায় টুম্পা | 

__ আজকাল অবশ্য 'আর্ারওগ্রাফ' করা হচ্ছে, অর্থাৎ বিশেষ এক ধরনের রঙ 
ইঞ্জেকশন দিয়ে ধমনীতে ঢনকয়ে দেওয়া হয় যেটা রঞ্জনরম্মির সামনে PAR | 
এরপর বিশেষ যন্তের “এক্সরে চোখ দিয়ে দেখা হয় সেটা ধমনী বা শিরার মধ্যে 
{কভাবে যাচ্ছে। ‘করনারী ধমনী'__মানে যে ব্লস্তনালীগলো হার্টের পেশীতে 
রক্তের যোগান দেয়, তাদের মধ্যে দিয়ে ঠিকমত 3S চলাচল করছে কি না, সেটা 
বোঝার পক্ষে এটা খুব ভালো উপায়। এছাড়াও রোগীর শ্ান্থ্য, রস্তচাপ, ACSA 
নানা পরাক্ষা-_-এসব তো আছেই | সব কিছ: পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা যদ 
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মনে করেন ‘অপারেশন’ না হলেই নয়, রোগীকে বাঁচানো AAT, তবেই হার্টের 
ওপর হু়ার কাঁচি চালানো হবে ৷ 

সত্যবাব এতক্ষণ ছোটমামার কথা শুনাছলেন | ছোটমাসা থামতেই জিজ্ঞাসা 
করলেন__সাধারণতঃ ক ধরনের হার্টের রোগে অপারেশন দরকার হয়? 

ছোটমামা একটক্ষণ চিন্তা করে বললো--অনেক সময় আমরা বলি না, 
জন্মগত হার্টের দোষ £ এই. সব জন্মগত আকার আকাতির গোলমালে হার্ট 
সাজার খুব দরকারী হয়ে পড়ে । তেমান আবার করনারী ধমনীতে কোন 
বাধা থাকলে হার্টের পেশীতে WW চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আবার 
“রিউম্যাটিক ফিভার’ মানে বিশেষ ধরনের জীবাণুর আক্রমণে হার্টের অংশাবশেষ 
WSIS হয়ে রোগীর অবস্থা খারাপ হতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ 
‘অপারেশন’ না করে উপায় থাকে না। 


টুম্পা বললো--তুমি এ যে বললে জন্মগত হার্টের দোষ, সেই ব্যাপারটা কি? 

আরামকেদারার হেলান দিয়ে বসলো ছোটমামা ।_-মোটামটি হিসেব বলে 
প্রতি হাজারটা বাচ্ছার মধ্যে প্রায় আটজন হার্টের গণ্ডগোল নিয়ে জন্মায় । অর্থাৎ 
কিনা মায়ের পেটের মধ্যে বাচ্চা যখন বড়ো হচ্ছে, তার হার্টের অংশবিশেষ 
পাঁরপূর্ণভাবে বেড়ে ওঠে না। 

sas ? 

AN ধর হার্টের মধ্যে ডান আর বাঁদিকের কুঠুরীগুলোর মধ্যে 
পার্টিশন” দেওয়াল থাকে। রন্তু তার মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না। অথচ 
জন্মানোর পরে পরাক্ষায় ধরা পড়লো--এঁ ‘পার্টিশন’ মানে দেওয়ালে একটা 
ছোট্ট ফুটো আছে। 1কংবা ধর্‌, হার্টের কোন একটা “ভালভত ঠিকমত 
আকারের নয়, ফলে SS চলাচল আটকে বাচ্ছে। সেখানে অপারেশন করে 
PROP বন্ধ করে দেওয়া হল বা হার্টের ভালভ এমন কি ছোটখাট 
ATTA, Play ভালভ্‌ বা প্লাণ্টিকের রন্তনালী বসিয়ে পাল্টে ফেলা হল। 

WSN বললেন-_যে সব বাচ্চা হার্টের গণ্ডগোল 1নয়ে জন্মায়, তারা 
সাধারণতঃ বাঁচে না। 

বিশেষ করে আমাদের. মত গরীব দেশে ত বটেই-_গদ্ভগীরভাবে মাথা 
নাড়ালো হোটমামা ৪ জম্মের সময় যে সব ‘ব্ল:বোব’ হয়, মানে যাদের ঠোঁট বা 
গায়ের চামড়া নীল-_সেই বাচ্চারা বাঁচেই না প্রায় 1 

টুদ্পা বলল-_কেন ? 

আসলে ওদের হার্টে গঠনগত গোলমাল ৷ ফলে হার্ট থেকে ফুসফুসে 
রন্ত ঠিকমত যায় না, Wee আক্সজেন মেশে কম। যেহেতু রক্তে অক্সিজেন 
কম, HBA রঙটা হয় একট; নীলচে, ঠোঁট বা অন্য পাতলা চামড়ার নীচে রঙটাও 
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‘দেখায় নীলচে । বাইরের দেশগুলোতে এখন অপারেশনও হয় খুব সম্ষ্মভাবে, 
যন্ত্রপাতিরও এলাহ আয়োজন, ফলে এ রকম ব্ল;-বোঁব জন্মালে ডান্তাররা বাচ্চার 
“একদিন বয়সেও অপারেশন করে বাচ্চাকে বাঁচিয়ে দেন ৷ 

GFT বলল--আচ্ছা ছোটমামা, একটা ব্যাপারে একটু খটকা লাগছে । 
হার্ট পাম্প করছে, ফলে শরীরে AS যাচ্ছে ৷ কিন্তু হাটেই যাঁদ অপারেশন হয়, 
শরীরের অন্য অংশে AS যাবে কি করে? 

ছোটমামা হাসলো ।__আসলে হার্ট অপারেশনের সময় দুটো জানিস ভীষণ 
দরকার । একটা হচ্ছে হার্টলাঙ-যন্ত্র, মানে যতটা সময় ধরে অপারেশন চলবে, 
AS হার্টের বদলে এ যন্ত্ৰটার মধ্যে দিয়ে বইতে থাকে, যন্ত্রটাই সামায়কভাবে 
সারা শরীরে রন্তটা পান্প করে পাঠাতে থাকে । আর অন্য ব্যাপারটা হচ্ছে 
‘হাইপোথা্ম'য়া’-_- অতি, শরীরের তাপমাত্রা এ অপারেশনের সময় ক্রান্রমভাবে 
কমিয়ে ফেলা হয়, যাতে শরীরের কোষগুলো কাজ করে কম, অক্সিজেনের চাহিদাও 
থাকে কম৷ 

সত্যবাব: বললেন__বিজ্ঞান কতোটা এাঁগয়েছে ভাবো একবার! খেয়াল 
আছে, কয়েক বছর আগে দক্ষিণ আফিকার কোন এক সাজে'ন একজনের শরীর 
থেকে গোটা হাটা তুলে অপরের শরীরে বাঁসয়ে দিয়েছিলেন ? 

ডান্তার ক্রিশ্চিয়ান বার্ণাড । ছোটমামা বললো- হার্ট অপারেশনের ক্ষেত্রে 
সেটা এক যুগান্তকারী ঘটনা বলতে পারেন ৷ তবে এ ব্যাপারে সবথেকে বড় 
সমস্যা হল, শরীরের মধ্যে রাইরের একটা জানস বসিয়ে দিলে শরীর তাকে 
শব্ধ; ভাবে, যতক্ষণ না তাকে বাতিল করতে পারে, ততক্ষণ শান্তি নেই। এই 
যে সমস্যা__বিজ্ঞানের পাঁরভাষায় যাকে বলে 'ইীমিউনোলাজক্যাল ata 
একে জয় করাটাই এখন বিজ্ঞানীদের চরম লক্ষ্য | 

Ben বললো-_এই ফাঁকে একটা কথা বরং জেনে নি। কিছুদিন আগে 
খবরের “কাগজে পড়ছিলাম মার্কন 'মুল্‌কে না ক কোন রোগীর বুকে 
প্লাণ্টিকের হার্ট বাঁসয়ে দেওয়া হয়েছে ? এটা সম্ভব হল ক করে? 

ছোট্ট করে আলমোড়া ভাঙলো ছোটমামা__ইংরোজতে একটা কথা আছে না 
‘নেসোঁসাট ইজ্‌ দা মাদার অফ ইনভেনশন্‌ ? ইমিউনোলজিক্যাল গণ্ডগোলে’ 
বেশ কয়েকটা সফল অপারেশনের বারোটা বাজার পর বিজ্ঞানীরা বুঝলেন কৃত্রিম 
ন্ত্রপাতির সাহায্য নিতে হবে, না হলে এই সমস্যা এড়ানো মুশকিল ! তাই 
গত প্রায় পনেরো বছর ধরে চেস্টা চলছে হার্টের টুকটাক মেরামাঁতর কাজে 
পাঁলইউরেথেন প্লাষ্টিক ব্যবহারের চেষ্টা । এসেছে কৃত্রিম হার্ট-ভালভ্‌ 
এসেছে FOI রন্তবহানালী । তবে গত 1তরাশিতে সবাইকে টেক্কা "দিয়েছিলেন 
মাক য্য্তরাস্ট্রের ইউটা বিশ্বাবদ্যালয়ের চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা । 


৭৫ 


সত্যবাবু বললেন__ক রকম ? 

ডান্তার উইলিয়াম sax, ডান্তার উইলিয়াম িশীভ্রস আর রবার্ট জারভিক৮ 
একসাথে চেষ্টা চ৷1লয়ে ৬১ বছর বয়সী দাঁতের ডান্তার বার্ণে ক্লাকের হারের 
নীচের ভাগটা, Tale দুটো নিলয়ই বেমালুম পাল্টে দিলেন, বাঁসয়ে দিলেন 
পটলইউরেথন প্লান্টকের তৈরী কৃত্রিম হার্ট। অবশ্য ক্লার্ক-সাহেব বেশীদন, 
বাঁচেন fa—Tatemiaat হয়ে মারা যান ৷ 

টন্পপা বললো-_তুি তো বেশ অবলীলারুমে বললে, নিলয় দুটো পাল্টে: 
দিলো । গল্পের মত মনে হচ্ছে না? 

মুচাক হাসলো ছোটগামা ।_-বিলকূল সাঁত্য গল্প। তাড়ঘাড়, করে 
অপারেশনের সময় এগিয়ে দিতে হয়োছিল আটঘণ্টা । তবেই সে যাত্রা বে'চে- 
শিয়োছিলেন ক্লার্ক-সাহেব | 

সত্যবাব্‌ নড়েচড়ে বসলেন ।__ইনটারোদ্টিং! ঘটনাটা {ক ঘটোছিলো ? 

AT গঞ্পেরই একটা SATS থাকে, এ গল্পেরও আছে । ভ্ামকাটা। 
বলার ফাঁকে গাবল; বরং একট? চায়ের কথা বলে আয় ৷ - চশমার ফাঁক দিয়ে 
গাবলুর দিকে তাকালো ছোটমামা। ; 

কৃত্ৰিম হার্টের কারগরা দিকটার পারকল্পনা রবার্ট জারাঁভকের । ১৯৭১ 
সাল থেকেই তান এই নিয়ে পরীক্ষাণনরীক্ষা চালাচ্ছিলেন নানা জীবজন্তুর 
ওপর পরীক্ষার ফলও মোটামঢট সন্তোষজনক, শুধ. মানুষের ওপর ফলাফলটা 
পরীক্ষা করার অপেক্ষা | ন 

সত্যবাব: বললেন__মানুষ তো আর খরগোস বা গানাপগ্‌ নয় যে পরীক্ষা 
করলেই হল ? 

ঠিক তাই ।-__ছোটমাগা বললোঃ অনেক পরীক্ষার পর ইউটা বদ্ব- 
বিদ্যালয়ের এ গবেষকদল ‘ফুড গ্যান্ড ড্রাগ আ্যাডামানপ্টরেশন” সংস্থার কাছে 
১৯৮১-তে অনঃমাত চাইলেন যে তাঁরা পরীক্ষামূলকভাবে মানুষের হাটে 
পাল ইউরেথেনের তৈরী অংশ লাগাতে চান। অনেক টালবাহানার পরে তো 
অনুমাত মিলল--+৮২-র জুন মাসে । তবে সর্ত হল, এমন মানুষের ওপর 
এই Flay হার্ট ব্যবহার করতে হবে যার জীবনের কোন আশা নেই, অন্য 
কোনভাবেই তাকে আর বাঁচান যাবে না ৷ 

এমন রোগী তো পাওয়া মুশকিল ? 

প্রায় তাই ।__গাবলুর হাত থেকে চায়ের কাপটা টেনে নল ছোটমামা ৪ 
এর জন্য অপেক্ষা করতে হল 1বরাশীর অক্টোবর পর্যন্ত । বানে ক্লার্ক 
বলে এক দাঁতের ডান্তার, ৬০ বছর বয়স, নিজে থেকেই এগিয়ে এলেন। তাঁর 
হার্টের WALA অজানা ভাইরাসের আক্রমণের ফলে ‘TOAD নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ৷ 
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WI ওষুধে কাজ হচ্ছে না, কোন -সার্জন-ও Wis নিতে রাজী নন, অথচ 
অবস্থা এমনই যেকোন মুহুর্তে হার্টের ধুকপুকীন বন্ধ হয়ে যেতে পারে.। 
join নিজে জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছেন, সুতরাং তাঁকে নিয়ে পরীক্ষা 
চালান হোক ৷ 

চোখ বড়বড় করে শুনাছলো GHAI । বললো--তারপর ? 

OA আর কঃ জানুয়ারী মাসে অপারেশনের দিন ঠিক হল। 
‘বড় অপারেশন, সাব্যস্ত হল সকাল আটটায় অপারেশন শুর; হবে। কিন্তু 
অপারেশনের ঠিক আগের দিন ঘটলো এক 1বপাত্ত । 

কেন PAGINA মুখ দেখে বোঝা গেল ছোটমামার কথার প্রাতাট বণই 
শুনেছেন তান ৷ 

চায়ের কাপে চুমুক দিলো ছোটমামা ।__আগের দন দুপুরে বার্ণে 
সাহেবের অবস্থা খুব খারাপের দিক মোড় নিল ৷ তাঁর দেখাশুনা করছিলেন 
ডাক্তার ডশভ্রস॥ ডি-ভ্ৰিস বুঝলেন অবস্থা সঙ্গীন, পরের দিন সকাল পর্যন্ত 
“রোগা টিকবে না। যত তাড়াতাঁড় সম্ভব অপারেশন শুরু করতে হবে ৷ 

রুদ্ধম্বাসে গাবল? বললো-_সেদিনই অপারেশন হল? 

ছোটমামা হাসলো ।__ঝামেলা ত সেইখানেই। এসব অপারেশন তো 
আর 'মুখের কথা নয়, চাই বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ পাওয়া ডান্তারের দল, নানা 
আধ্দানক যন্ত্ৰপাতি! কথা ছল পরের দিন অপারেশন করবেন ডান্তার ডি- 
ভরি, তাঁর প্রধান সহকারী হিসেবে থাকবেন ডান্তার লায়াল জয়েস। কিন্তু 
জয়েস সেই ARCS আর একুটা জটিল হার্ট অপারেশনের কাজে অপারেশন 
থিয়েটারে ঢকেছেন, আগামী পাঁচ-ছণ্ণ্টার মধ্যে তাকে পাওয়া যাবে না, এছাড়া 
যে সব যন্ত্রপাঁত ব্যবহার হচ্ছে, একটা অপারেশনের পর সেগুলো বাীজাণ:মন্তে 
করে পরের অপারেশনের জন্য তৈরী করতে আরো কয়েকঘণ্টা সময় লাগবে । 

টুম্পা বললো-__ভীষণ ‘টেনশন’ ত? 

_সে আর বলতে! যাই হোক, ডান্তার GAA খালি হলেন রাত আটটা 
নাগাদ; আর বার্নেকে অপারেশন থিয়েটারে ঢোকান হল রাত সাড়ে দশটায় ! 

সত্যবাব; বললেন-_ডান্তার জয়েসের কথা ভাবো তো? পর পর দুটো 
এরকম অপারেশন? অপারেশন শেষ হল কখন ? 

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখলো ছোটমামা । 

-সময় একট; লেগোঁছলো বই ক! প্রাথামক ব্যবস্থাপত্র শেষ করে বার্ণের 
পাঁজরা যখন খোলা হল, রাত বারটা বেজে গেছে । একটা দিনের শেষ 
আর একটা ঈদনের শুরু । বার্ণের হার্টের অবস্থা এঁদকে সঙ্গীন, নানা 
CUM খেয়ে হার্টের দেওয়াল পাতলা হয়ে গিয়েছে, তারই মধ্যে 1নিলয় 
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দুটো কেটে ফেলে কীন্রম নিলয় বসাতে হবে ৷ সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হচ্ছে রন্তচাপ” 
ফুসফুসের শান্তি, ব্রেনের অবস্থা Flay হার্টের সঙ্কোচন-প্রসারণের জন্য 
দরকার বাইরের থেকে AS এয়ার-কল্প্রেসর যন্ত্র । ঝামেলাটা বুঝুন তো? 

FOR শেষ হল ? 

হাতটা মাথার পেছনে দিয়ে ?পঠটা টানটান করলো ছোটগামা | 

_ বার্নেকে যখন অপারেশন টোবল থেকে তার ঘরে 1নয়ে আসা হল, 
ঘাঁড়তে সকাল সাতটা বেজে গেছে ! 

সত্যবাব্‌ বললেন-_বার্ণে HS হয়ে উঠলেন কবে? 


_ তা প্রায় মাসখানেক সময় লেগোছল ৷ অবশ্য আরও দুবার বাণের . 


ওপর ছোটখাট অদ্ত্রোপচার করতে হয়োছল টুকটাক নানা উপসর্গের জন্য ৷ 
অবশ্য উন তারপর বেশীদন বাঁচেনন_নউমো'নয়ায় ভুগে মারা যান | 

টুম্পা বললো-_বার্ণে সাহেব তো আর স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে 
পারেন নি? হার্টের সঙ্গে এয়ার-কল্প্রেসর লাগান থাকলে ক আর কেউ 
নিজের খুশি মত হাঁটাচলা করতে পারে? 

ঘাড় নাড়লো ছোটমামা | 

_বার্ণে তা না পারলেও এটা ত বোঝা গেল, কৃত্রিম হার্টও মানুষের 
শরীরে বসানো যায়? তাছাড়া ইঞ্জনয়াররা আশা করহেন, তাঁরা হয়তো খুক 
তাড়াতাড়ি একটা ব্যাটারীচালত ক্ষুদে ‘কল্প্ৰেসর’ বানিয়ে ফেলতে পারবেন ৷ 
সেটাকে ক্কুলব্যাগের মত পিঠে বেধে বা ব্রীফ কেসের মত হাতে বলয়ে. 
নেওয়া যাবে । ভাবতে অবাক লাগে না? 

সত্যবাব; বললেন--বাৰ্ণে সাহেব সাহস করে এগিয়ে এসোঁছলেন বলেই তো 
এ ব্যাপারটা সম্ভব হলো? আর তেমান সাহস ডি-ভ্ৰিসের ! 

THIF হেসে ছোটমামা বললো--ডি-ভ্ৰিসের আগেই একজন, ডান্তার এই 
দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন! ডান্তারের নাম ডেণ্টন-কুলি । এ যুগের বিখ্যাত 
হার্ট-সার্জেন, 'বাইপাস-হার্ট সার্জারী, মানে TAS করোনারীর ধমনীর বিকল্প 
রাস্তা teat করে হার্টকে বাঁচানোর অপারেশন করে যান বিখ্যাত হয়ে 
গেছেন! 

ASIANA, বললেন-_-এ আবার ক রকম ধাঁধা ? 

ফুড শ্যাণ্ড ড্রাগ আ্যাভামানষ্ট্েশন অনমাত দেবার আগেই ডান্তার কুলি, 
মেফেলস্‌ নামে এক ছাত্র বছর বয়সী ওলন্দাজ বাস ড্রাইভারের বুকে কৃত্রিম হার্ট 
বাঁসয়েছিলেন। 

তা 1ক করে হলো ?--টঃম্পার জিজ্ঞাসা । 

_ মেফেলসের হাটে অন্য একটা অপারেশন চলার সময় তার হার্ট 
ফোঁলওর’ হয়। কুলি দেখলেন ma ছন্রিশ বছর বয়েস, একে এভাবে মরতে, 
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দেওয়া ঠিক হবে না ৷ এর হার্ট পাল্টিয়ে অন্য লোকের হার্ট বসাবেন ৷ অবশ্য 
চাই বললেই তো পাওয়া যায় না, নতুন হার্ট পেতে সময় লাগলো আরো দুটো 
দিন । ইতিমধ্যে মেফেলসূকে বাঁচানোর জন্য মাঝের দুদিন তার বুকে কৃত্রিম 
হার্ট বাঁসয়ে রাখেন ডেন্টন কুলি ৷ 

FOIA, বললেন-_এর জন্য ঝামেলা হয় নি? 

ছোটমামা হাসলো ৷--ডেণ্টল কুলি বলেই বিশেষ ঝামেলা হয় নি । তবে 
উনি ব্াদ্ধ-করে এটা করেছিলেন বলে সে যাত্রা মেফেলস্‌ বে'চোছলো ; তবে 
অন্য লোকের হার্ট বুকে নিয়ে সে অবশ্য বেশ দিন বাঁচে নি । 

OFT বললো__এখানেও সেই ইমিউনোলাজক্যাল বৌরয়ার? ? 

ছোটমামা বললো_-তাই। তবে এ নিয়ে এখন বিস্তর কাজকর্ম চলছে । 
প্রথম হার্ট বদলের রোগী আঠারো দিন বাঁচলেও এখন অনেকেই আট দশ বছর 
দিব্য বেচে থাকছেন । 

হার্ট বদলে বসানো হয়েছিল প্রথম কবে ?__সত্যবাবর প্রশ্ন । 

একট: ভেবে নিয়ে ছোটমামা বললো-_ছেষাট....না, সাতষাটির ডিসেম্বরে । 
তেসরা ডিসেম্বর । অপারেশন করেছিলেন ক্রিশ্চিয়ান বাণডি। পথ-্দদ্্ঘটনায 
মারা যাওয়া Ao বছর বয়সী একটি মেয়ের হাট" তুলে তা তান বাঁসয়ে দেন 
আঠান্ন বছরের এক ভদ্রলোকের বুকে । 

BAT বললো-_ ছেলেদের শরীরে মেয়েদের হার্ট? স্বভাব বা আচরণের 
কোনো পারবর্তন হয় নি? 


দুর বোকা । তা হয় নাকি? ছেলেদের মানসিকতা আর মেয়েদের 
মানসিকতার তফাৎ, মুলত নির্ভর করেছ? “হরমোনের” তারতম্য আর মান্তচ্কের 
গঠনের ওপর ৷ তাছাড়া--ছোটমামা হেসে ফেললো-_সে রোগীর ওপর পরীক্ষা 
চালানোও সম্ভব হয় নি। বে'চেছিল আর মাত্র আঠারো দিন ৷ 

এই অপারেশনটা করেই তো খ্যাত হয়োছলেন ক্রিশ্চিয়ান বাণডি ?__-ভুলে 
যাওয়া প্রায় ঠাণ্ডা চায়ের কাপে চুমুক দিলেন সত্যবাব; | 


Ul আসলে ডান্তার বাণডের প্রথম সফল রোগা ফিলিপ ব্রেইবার্গ। 
রেইবার্গ ছিলেন বাৰ্ণডের দ্বিতীয় রোগী ৷ রেইবার্গ বে'চোছলেন অপারেশনের 
পরে আঠারো মাস। ক্রমে ডান্তারেরা এই অপারেশনে আরও সফল হলেন, 
AGA হার্ট বুকে নিয়ে রোগীরা বাঁচতে লাগলেন দু বছর, পাঁচবছর সাতবছর ৷ 
এই ১৯৮৪ তেও এমন TTT রোগী বেচে আছেন যাঁরা একযুগেরও বেশী সময় 
ধরে অন্যের হার্ট বুকে করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ! 

সত্যবাব; বললেন--বলো ক? এ তথ্যটা তো জানা ছিলো না? 

একজনের নাম ইম্যানুয়েল ভায়া, জাতে ফরাসী, থাকেন মার্সীলস-এ। 
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ছোটমামা আর একট; বিস্তারত হলো £ Ota বছরের এই যুবকটি বেশ 
স্কহার্তবাজ, গত প্রায় চৌদ্দ বছর ধরে অন্যের হার্টের দখল নিয়ে বিশ্বরেকর্ড 
করে বসে আছেন ৷ এমনিতে অবশ্য ভদ্রলোক বসে থাকার পাত্র নন ৷ 1নজে 
গাড়ী হাঁকিয়ে বেড়ান, বাজার করেন, নানারকম সমাজ সেবামূলক কাজকর্ম য়ে 
মেতে আছেন ৷ 1দিনে অবশ্য বিশ ল্ৰিশটা ট্যাবলেট খেতে হয়। আর একজনের 
নাম ভ্যান করেন, বয়স তিপান্ন, থাকেন ক্যালিফোনয়ায়। গত বারো বছর 
ধরে অন্যের হার্ট বুকে বয়ে বেড়াচ্ছেন ৷ 

ATW, বললেন_-অবশ্য Plat হার্টের থেকে এ ভালো ৷ যাঁদও দিনে 
1তাঁরশটা ট্যাবলেট খেতে হয়, তব; তো নিজের ইচ্ছামতো চলাফেরা যায় ? 

ঘাঁড়র দিকে তাকিয়ে ছোটমামা বললো- হ্যাঁ, আজকাল তো 'ইমিউনো- 
লজিক্যাল” বাধাকে জয় করার জন্য গবেষণা চলছে Tawar বৌরয়েছে 
সাইক্লোদ্পোরন’ ধরনের নানা রাসায়ানক, TH না রক্তে মায়ে দিলে শরীরের 
রোগ প্রাতরোগ ব্যবস্থা, অন্যের শরীর থেকে নিয়ে বসানো “টসন্যকে” শত্রু বলে 
আর ভাবে না ৷ অবশ্য এসব ওষুধের “সাইড-এফেন্ট আছে 1বস্তৱ । তাদের 
ঠেকাতে খেতে হয় অন্য নানা ওষুধ-_খাওয়া দাওয়ার নানা বাধানিষেধ । আজ 
Bieta ৷ উঠে দাঁড়ালো ছোটমামা । 

সত্যবাব; বললেন-_-কথার ফাঁকে আসল কথাটাই বলতে ভুলে গোঁছ। 
খাওয়াদাওয়ার কথাতে মনে পড়ে গেল। 

1ক কথা ?- দরজার গোড়ায় থমকে দাঁড়লো ছোটমামা ৷ 

SANG শনিবার গাবলুর জন্মাদন। টেলিফোনে তোমাকে জানানোর 
দায়িত্ব ছিলো আমার । ভুলে যেও AT 

ঠিক আছে। ঠিক আছে ।-__পা বাড়ালো ছোটমামা ৷ 

গাবল;-ট;ম্পা একসঙ্গে চেচিয়ে উঠলো-_ভূলোনা কিন্তু! 
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CUE গাগ গাগে মৃত্যু ! 


তোমার কোন কথার ঠিক নেই ৷ 

__ছোটমামা ঘরে ঢুকতেই ঘাঁড়র দিকে তাকালেন সত্যবাবু ৪ তোমায় সোঁদন 
বার বার করে বললাম গাবলুর জন্মাঁদনে কোথায় বকেল বিকেল চলে আসবে, 
তা না তুম ঢুকলেই রাত ন’টা বাজিয়ে । 

বকুনি পরে দেবেন ৷ এদিকে প্রাণহরা রান্নার গন্ধ, সঙ্গে পেটে BOTA 
ডন 1দচ্ছে খেতে বসে গল্পটা জমে ভাল ৷--সদলবলে খাবার টৌবলে চলে 
এলো ছোটমামা | 

কাছেই দাঁড়য়ে হলেন গাবল; OSTA মা । বললেন-_-তোগরা চারজনেই 
বসে পড়ো, আম দিতে থাঁক। 

fa ?ক আইটেম হয়েছে বলতো ট:ুস্পা ?_হাত ধুতে ধুতে ছোটমামার 
প্রন! 

ধৈর্য্য ধরো । মেন? ক্রমশঃ প্রকাশ্য । খাই খাই করো কেন, এস বস 
আহারে খাওয়ার আজব খাওয়া ভোজ কয় যাহারে ৷ 

তোদের দৌড় সুকুমার রায়ের খাইখাই-এর এ প্রথম চার ছ’ লাইন ।_-টেবিলে 
বসে পড়লো ছোটমামা | 

-=কেন? 

__ আমাদের খাওয়া মানেই তো ডাল-ভাত-মাছ-মাংস দই-ীমান্ট । সুকুমার 
রায়ের ভাষায় 'ময়রা ও পাচকের যতো সব AAT’ ! 

ASIANA, বললেন-_-সেগুলো কি তোমার পছন্দ নয় ? 

মাথা চুলকোলো ছোটমামা ।__পছন্দ নয়, সে কথা একবারও বলি নি। 
আম বলতে চাইছি সুকুমার রায় অনেক ভালো ভালো খাবারের কথা বলেছেন 
ওঁ ছড়াতে। যেমন ধরুন একটা লাইন, ব্যাঙ খায় ফরাসীরা, খেতে নয় মন্দ... 

ভাতের থালা নামাতে নামাতে গাবল;টইম্পার মা বললেন--উ'হ'%, খাবার 
সময় আজেবাজে কথা একদম নয় | 
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ভাত ভাঙতে ভাঙতে ছোটমামা বললো--একদম নয়। তবে এ ase 
পঁঠা বা মুরগীর থেকে অনেক ভালো ৷ ফ্যাট ভীষণ কম ৷ হার্টের রোগীদের 
পক্ষে তো খুব ভালো ৷ 
ব্যস ৷ অনেক হয়েছে। 
__ছোট্র করে ধমক দিলেন গাবলু-টপার মা ৪. কী দিয়ে ইলিশমাছ ভাজা 
খাবে বলো? 1ঘ না মাছের তেল £ 
MAAS একসঙ্গে বললো-_ইছিশ মাছের তেল । 
আমায় বরং একট? দি দিও ৷ ভাতের থালায় হাত দিলেন ASTANA; | 
ছোটমামা বললো-_-সবাইকেই বরং মাছের তেল দাও। মাছের তেল দিয়ে 
ভাত মেখে খাওয়া, তার স্বাদই আলাদা । 
ASU, বললেন--'থ তাহলে কি দোষ করলো ? 
AMAA ভাতের গ্রাস মুখে চালান করলো ছোটনামা ৷ = বিপদ আছে । 
কি রকম ?--ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে গিয়েও থমকালেন সত্যবাব; | 
==তেল বা 'ঁঘ'র প্রধান উপাদান হলো ফ্যাট আসি ৷ এখন এই ফ্যাটি- 
TAG AAS বা TAT দু-ধরনের হতে পারে। যে স্নেহ পদার্থে সংগত্তে 
ফ্যাট আাসিভ বেশী, তারা রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ায় । 
এতাঁদনে বুঝলাম কেন বলা হয় স্নেহ আঁত [বিষম বন্ত;।--পাশ থেকে 
মন্তব্য করে টুম্পা | 
হেসে ফেললো ছোটমামা ৷--প্নেহমান্ৰেই বিষম বন্তর নয় ॥ fee, কিছু 
বিশেষধরনের অসংগত্তে ফ্যাটি SAG আছে যারা রন্তে কোলেস্টেরল কমায় । 
সত্যবাবই বললেন-_যাক্‌, একটা ভালো খবর শোনালে ৷ রন্তের কোলেন্টেরল 
তা হলে কমানো যায়? এ সব কেমিস্ট্রর কচকচাঁন না করে বলো তো ক 
তেল খেলে কোলেন্টেরেল কমবে ৷ 
ইিশমাছের কাঁটা বাহুতে বাছতে ছোটমামা বললো--সেই জন্যেই তো 
মাছের তেল খেতে বললাম। এ ছাড়া AAA AT তেল আছে, তিল তেল আছে । . 
পাশ থেকে গাবলঃ-টংন্পার মা বললেন-_রান্নার তেল হিসেবে সরষের তেল 
কি খারাপ ? 
ছোটমামা বাটি থেকে ডাল ঢালতে ঢালতে বললো-_অর্থা যা নিয়ে এই 
বেগ?নভাজা হয়েছে ? 
সত্যবাব বললেন-__খাঁটি ঘানির তেল! 
বিশেষ লাভ নেই ৷ সরষের তেল কোলেন্টেরল কমায় না, বাড়ায়ও নাঃ। 
বাদাম তেলও তাই । অবশ্য সরষের তেলের একটা উপাদান’ 'ইীরিউীসক opine” 
নাকি হার্টের পক্ষে ক্ষাতকর, এমন কথা অনেক বিজ্ঞানীই বলেছেন । 
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হতাশ হয়ে সত্যবাব্‌ বললেন--তাহলে ক শুধু সেদ্ধ খেয়ে থাকবো ? 

=বাদাম তেল খারাপ না। কোলেন্টেরল কমা-বাড়ার ওপর এর বিশেষ; 
কোনো প্রভাব নেই ৷ তবে সাবধান থাকা উচিত fe, বনস্পাঁতি, নারকেল তেল, 
মাখন-_এগুলো থেকে, বিশেষতঃ বয়স যাদি পয়ান্ৰশের বেশী হয় ৷ 

সত্যবাবু বললেন--তোমার কথা শুনে STAG রাইসটাই বস্বাদ লাগছে যে? 
সকালবেলা একট মাখন, আল.সেদ্ধ, ভিমসেদ্ধ দিয়ে ভাত খেয়ে অফিস যাই-- 
তাতেও তুম বাদ সাধছো ? 


খানিকটা যেন চমকে পিয়ে বাট থেকে TA মাছ তুলে নিলো ছোটমামা ৷ 

FART কী? মাখন ভিমসেপ্ধ সব একসাথে ? 

_কেনঃ 1ডিম আবার কি দোষ করলো? 

_ আপান কি জানেন, প্রীত ১০০ গ্রাম ডিমের PAT দেড়-গ্রাম কোলেণ্টেরল: 
থাকে? আমাদের চেনা খাবারের মধ্যে সবথেকে বেশী কোলেম্টেরলের 
যোগানদার ! 

গাবল; বললো-_এই কারণে আম ডিম খেতে চাই AT! 

ভাতের থালা থেকে মুখ না তুলেই টুম্পা বললো--তোমার পছন্দসই 
চকোলেট, TRAP ITS কোলেস্টেরল নেহাত কম না! 

সত্যবাব; বললেন-- তাহলে আল[সেদ্ধ মাখন ভাত চলবে না? 

ছোটমামা বললো-_হাই প্রেশার থাকলে না ৷ আসলে আমাদের খাওয়া 
দাওয়ার ধরনধারণ একটু উল্টোপাল্টা । সেদ্ধভাত খায়_কন্তু ভাতের ফেনটা 
ক'জন ভাতে মাখে বলুন দৌখ ? 

পাশ থেকে গাবল? বললো- মানুষ কি গরু নাকি ? ‘ফেন’ তো গরুতে খায় ! 

ওঁ তো Higa । ফেনের সঙ্গে ভাতের FIA একটা বড় অংশ আমরা 
ফেলে দিচ্ছি সেটা ক জানিস ? 

BEAT বললো_ স্টার্ট? 

_ স্টার্ট ছাড়াও এর সঙ্গে শীব-গ্রুপের কিছ? ভিটামিন চলে যাচ্ছে যারা 
হার্টের পেণীকে সতেজ FCA | 

eon বললো-_বি-গ্রুপের ভিটামিনের সঙ্গে হার্টের সম্পৰ্ক আছে তাতো 
জানতাম না? 

শুধু fa ভিটামনই নয়, হার্টের পক্ষে এভটামিন-ই” ও ভালো ৷ এতে 
নাক" কোলেন্টেরল কমে ৷ ভিটামন-সি সম্পর্কেও এই একই কথা ৷ রোজ 
নয়ম করে তরকারাঁ, ফল খাও, ভিটামিনের অভাব হবে না । 

মাংসের একটা টুকরো মুখে দিয়ে সত্যবাব বললেন-_নুন কম লাগছে ৮ 


একটু নুন দাও তো? 


\ 
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গাবল:-টননপার মা বললেন--তোমার না পাতে নুন খাওয়া বারণ ? 

এই এক হয়েছে ৷ সত্যবাব: 1বরন্তভাবে বললেনঃ খাবার পাতে AAT 
নিয়ে তোমাদের এত আপাঁন্ত কেন তা বুঝ না। 

ছোটমামা বললো--_1কাণ্ডিং কঠিন প্রশ্ন সন্দেহ নেই । তবে দম এক কথায় 
ব্যাপারটা বরং বলার চেষ্টা করি ৷ 

টুম্পা বললো-_মাংসের TET ইতিমধ্যে খালি করো । তোমার দেখাঁছ 
মাংস খাবার ব্যাপারে উৎসাহ কমে গেছে ৷ 

ছোটমামা বললো-_পাঠার মাংস, ফ্যাট 1কাণ্ডং বেশী । সুতরাং বেশী খেতে 
ভরসা পাচ্ছিনা । এ প্রসঙ্গে কথা বললে ন;নের প্রসঙ্গটা ভুলে যাবো। সে 
ব্যাপারটা পাঁর্কার কার বরং। এটা আমরা জানি যে মোটামুটি লিটার পাঁচেক 

রন্ত আমাদের শরীরে আছে ৷ এটাই একটা গ্বাভাবিক হার্টের ওপর স্বাভাবিক 
কাজের বোঝা | 
গাবল? বললো-_-তার মানে ? 

-ধর্‌ একজন টাইপিস্ট, সারাদিনে ত্রিশ পাতা টাইপ করে। এটা তার 
স্বাভাবিক কাজ ৷ তাকে বাদ একদিন বলা হয় পণ্টাশ পাতা টাইপ করো, সেটা 
তার পক্ষে WIS কাজ হবে তো? হার্টের বেলায়ও তাই ৷ AS নুন বেশী 
থাকলে নুন জল টানবে--ফলে ASA জলীয় ভাগটা পরিমাণে বেড়ে যাবে ৷ 
এটা হার্টের পক্ষে বাড়াত কাজ হলো । স্বাভাবিক হার্ট এটুকু বাড়ীত কাজ 
সামলে নেয়_-বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়না ৷ কিন্তু গণ্ডগোল হবে যাঁদ হার্টটা 
বড়ো হয়ে থাকে বা AHA চাপ বেশী থাকে । 

সত্যবাব; বললেন-__কেন ? 

_ হার্ট যখন বড় হয়ে যায়, তখন তার পেশীগুলোর কাজ করার ক্ষমতা 
কমে যায় । সেই অবস্থায় অনেক সময় ?কডনীও আর কাজ ঠিকমতো করে না, 
শরীর থেকে বাড়তি নুন সে বার করতে পারে না। ফলে এমনিতেই রক্তে 
নুনের পরিমাণ বেশ থাকে, এর ওপর খাবারে নুন খেলে সেই বাড়ীত 
নূন এসে জমবে AE | 

সত্যবাব; বললেন--গোদের ওপর বিবকোড়া ! 

এর ফল গিয়ে দাঁড়াবে কোথায় ?টু্পার প্ৰশ্ন । 

AAA অণুরা তো আর শুধু রন্তেই থাকবে না, রক্তনালী পোৱয়ে 
তারা জমা হবে রক্তনালীর বাইরের এলাকায়, যাকে বলে “টসন্য-ফনুইডে, ৷ 
নুন থাকলে জলও থাকবে--বাড়াত জলটা নানা কোষের ভেতর থেকে বোঁরয়ে 

“এসে জমবে ISA, “ঢিসযয-ফলুইডে’। ক্রমে দেখা যাবে পা-ফুলছে, হাত- 
ফুলছে, মুখ ফুলছে-_এর সঙ্গে প্রেশার বাড়া এবং নানা উপসগ‘ । 
1 
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সত্যবাব। বললেন--আগেকার দিনে তো হাত-পা-মুখ ফুললে ডাক্তার" 
কবিরাজরা বলতো লক্ষণ ভাল না, শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে A 

ছোটমামা বললো-_অংজকাল অবশ্য দিন পাণ্টিয়েছে । নানা ওষুধপক্ 
বেরিয়েছে, যা দিয়ে অবস্থা সামলে দেওয়া যায়। ল্যাসক্স-গোছের নানা 
ওষুধ আছে যেগুলো শরীর থেকে জল বার করে দেয় বেশী পরিমাণে । জল 
বেরিয়ে গেলে সাথে-সাথে নুনও বোরিয়ে বায় খানিকটা । এছাড়া সে অবস্থায় 
খাবারে নংন বন্ধ করে দেওয়া হয় একদম । ফলে SS এবং “টসয-ফনুইডে? 
শএনের মাত্রা কমে আসে, জল-জমা কমে--কমে হার্টের ওপর কাজের চাপ ! 

সত্যবাবং বললেন-_কাল থেকে রান্নায় নুন একদম বন্ধ । 

পাশে দাঁড়য়ে ছিলেন গাবলহুটুম্পার মা ৷ বললেন-_তুমি থামো তো ৷ 
নুন না দিলে খাবার মুখে তুলবে কেমন করে? 

নাঃ না। একদম বন্ধ করার দরকার নেই ৷--হাত নাড়লো ছোটমামা ৪ 
আমি আগেই বলেছি যাদের হার্টের কোনো গোলমাল নেই, তারা 
স্বাভাবিক পরিমাণেই নুন খাবে। তাছাড়া আমাদের দেশ গরমের দেশ । 
ঘামের সঙ্গে প্রচুর নুন শরীর থেকে বেরিয়ে যায় । একট নুন না খেলে চলবে 
কেন? তবে পাতে নূন খাবার অভ্যেস যতো না থাকে ততোই ভাল। 

TINH ফেললেন AIM, তাহলে বোঝাই যাচ্ছে বেশী তেল-ঘ, 
নুন, এ সবই বজন করতে হবে। এবার বলো দোঁখ খাব কি? we দই 
আর মিষ্টি? - 

মাংসের বাট শেষ করে দই-এর প্লেটের দিকে হাত বাড়ালো ছোটমামা | 

দই খান ৷ প্রচুর পরিমাণে খান ৷ কিন্তু মিষ্টি নয়। চাল্লশ বছরের; 
পর থেকে সন্দেশ রসগোল্লা যত কম খাওয়া যায়, ততই মঙ্গল, বিশেষ করে 
চাকুরাজাবি মধ্যবিত্তদের পক্ষে তো বটেই । 

টন্পা বললো--কেন? দই আর মিষ্ট তো লোকে একসঙ্গেই খায়। 
এর মধ্যে দই হয়ে গেল ভালো আর মিস্ট খারাপ ? এ আবার কেমন যুক্তি? 

নিঃশব্দে আধণ্লেট দই শেষ করলো ছোটমামা !__দইয়ের গুণ অনেক ৷ 
বুলগেরিয়ার লোকেরা রোজ কমপক্ষে একপোয়া দই খায় তা জানিস? এতে 
রক্তে কোলেণ্টেরেল কমে ৷ 

AOU, বললেন--তুমি নিজে দই খেতে ভালোবাসো, তাই তোমার এই 
সব যুক্তি । দাও, ওকে আর একট; দই দাও | 

ছোটমামা হাসলো ৷--দই মানে বাড়ীতে পাতা টক দই। হাল আমলে 
মাৰ্কিন বিজ্ঞানীরা দোখয়েছেন যাঁদের রক্তে কোলেণ্টেরল বেশী, তাঁরা ate 
নিয়মিত দই খাওয়া অভ্যেস করেন, তাহলে কোলেণ্টেরল কমে চটপট । অবশ্য. 
তার সঙ্গে তেল না চান জাতীয় খাবার ছাড়তে হবে । 
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fey দই আর. কোলেণ্টেরলের মধ্যে সম্পর্কটা কোথায় ?2_চাটনী শেষ 
করে দই এর প্লেটের দিকে হাত বাড়ালো টুপা ৷ 

_ দই-এ ্মাথিওনিন’ বলে একধরনের 'আ্যামিনো-আ্যাসিড' থাকে যাক 
না গলভারে বাড়ীত ফ্যাট জমতে দেয় ATI তাছাড়া অনেক শবজ্ঞানীই মনে 
করেন দই-এ ৭ওরোটক আ্যাসড” বলে 1বিশেষ একধরনের “ফ্যাট আ্যাসিড’ থাকে 
যা শরীরে কোলেন্টেরল তৈরী হতে বাধা দেয়, বিশেষতঃ লিভার আর 
অন্যের দেওয়ালে । ফলে, যাঁরা [নিয়মিত দই খান, তাঁদের রন্তনালীর গায়ে 
কোলেণ্টেরল জমে পারমাণে কম, হার্টের ওপর বাড়াত চাপও যায় অধিকাংশ 


ক্ষেন্রে কমে । - 
fafa গ্লেট-টা সাঁরয়ে বাখতে রাখতে ছোটমামা বললো--না, Tals 


একদম না । রোগা পাতলা লোকেদের পক্ষে হয়তো এটা ভালো, কিন্তু মোটা ' 


মানূবদের পক্ষে একদম না ৷ I 

টুম্পা বললো--বারে, জন্মদিনের খাওয়াদাওয়া, তাতে 1মাঁণ্ট থাকবে না? 
একটা অন্ততঃ খাও ৷ তাছাড়া শরীরে শান্ত যোগায় গ্লুকোজ, সেটাও তো 
চানই ? 

হতাশভাবে ছোটমামা বললো--এখানেই তো মুশকিল? বাড়ীত শক্তি পাওয়া 
যাবে বলে লোকে এন্তার Tio খাচ্ছে। কিন্তু এতে প্রয়োজনের Ties 
শান্ত শরীরে জমা হচ্ছে। শারীরক পারিশ্রম যাঁদ কম হয়, {চানর বাড়াত অংশ 
ফ্যাটে রূপান্তারত হয়ে তৈরী করবে oleae । অনেককে দেখবেন ‘ডায়েটিং’ করছে 
অথচ টুকটাক 1মাণ্টি খেয়ে যাচ্ছে । ফলে STG আর কমে না। 

AGAMA, বললেন-_দামী কথা বলছো। বেশী চান খেলে ফ্যাট হয়, 
একথা আমরা ক'জন জান? 

খাওয়া শেষ করে জলের গ্লাসের দিকে হাত বাড়ালো ছোটমামা ৷--হাটেঁর 
অস;খই বলুন বা অন্য নানা BARS TA, গণ্ডগোলের সান্রপাত বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রে এই খাওয়াদাওয়া থেকেই। এমন ক এই যে জল- ক্ষেব্রীবশেষে 
তাও হার্টের অসুখের কারণ হতে পারে | ৷ 

টুন্পা বলে উঠলো--ধ্যাৎ ! তা-ও আবার হতে পারে না কি? 

হাত ধ তে উঠে পড়লো ছোটমামা।__কয়েক বছর আগে ইংলণ্ডে একটা 
সমীক্ষা হয়োছল-_দেশের কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে হার্টের অসুখের দৌরাত্ম্য 
Tt! দেখা গেল যেখানে জল খর, সেখানকার মানূযজনের মধ্যে হার্টের 
অসুখ কম। ঠিক উল্টো ব্যাপার মৃদু জলের ক্ষেত্ৰে ৷ 

ঠোঁট ওল্টালো ট:"পা ।__সবই উল্টো কারবার! খরজলে কাপড় পাঁরচ্কার 
হয় না, আরো কতো অস্হীবধে ৷ সবাই তো মৃদুজল খোঁজে ! 
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ছোটমামা বললো- হ্যা, মৃদুজলে নানারকম লবণ গুলে যায়। যাঁদ 
জলে ভারী ধাতুর লবণের ভাগ বেশী থাকে, তাহলে কিন্তু হার্টের অসুখের 
প্রবণতা বাড়ে। 

সমীক্ষায় এ তথ্য জানার ফলে কোন উপকার ইয়েছিলো ?__সত্যবাবুর 
জিজ্ঞাসা । 

নিশ্চয় |- তোয়ালেতে হাত মণ্ছতে মুছতে ছোটমামা বললো ও সরকারী- 
ভাবে তখন উদ্যোগ নিয়ে জলে ক্যালাসয়াম আর ম্যাগনেসিয়াম মেশানো 
হয়োছলো। জলটা খর হলো বটে, কিন্তু হার্টের অসুখ প্রতিরোধের ব্যবস্থা 
‘তো হলো? অবশ্য বাড়াত লাভ ও হলো একটা | 

কি রকম ?--বেসিনের ধার থেকে জিজ্ঞাসা করলো OFAN | 

ঁম্যাগনোসয়াম রক্তে একট; বেশী থাকা ভালো ৷ রক্তে যদি ম্যাগনেসিয়াম 
কম থাকে, তাহলে রক্তনালীর দেওয়ালে টান বাড়ে, তারা সংকুচিত হয়ে পড়তে 
পারে। এমন কি অনেক রোগী যাদের করনারণ ধমনী সংকুচিত হয়ে 
‘ইসাকিমিয়া’ বা হার্ট আ্যাটাক হয়েছে, তাদের অনেকেরই রক্তে ম্যাগনোসয়ামের 
পরিমাণ কম দেখা গেছে। 

সত্যবাব; বললেন-_বাইরের দেশ বলেই এমন ঘটনা সম্ভব হয়। এতো 
খাটনাটি জিনিস সে দেশের. বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন। আমাদের দেশের 
সাধারণ মানুষ এসব কতটুকু খোঁজ রাখে. বলো দেখি ? 

ছোটমামা বললো-_যেহেতু হাট'টা নিজের, খেয়াল রাখতে হবে নিজেদেরই । 
খাওয়াদাওয়া, চলাফেরা, টুকটাক অনেক এমন ব্যাপার আছে, যেগুলো সম্বন্ধে 
“একট; সচেতন হলে হার্ট-সংকরান্ত বিপান্তি ঘটার আশংকা অনেকটাই কমে যায় ৷ 

টুম্পা বললো--সেগমলো একট; বলো না | 

IGT হাসলো ৷--আজ গাবলুর জন্মাঁদন, সুতরাং একটা উপহার ওর 
এমনিই পাওনা আছে ৷ বাড়াত লাভ হিসেবে তোমরা কোলেণ্টেরল কমানোর 
রহস্যটা জেনে নিতে চাও? তাবেশ! 
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চোর৷ না শোনে | 


ঘরে ঢুকেই লাফিয়ে উঠলো গাবলএ | 

__ আরে ব্বাস! এটা ক এনেছো £ 

ছোট্ট করে গাবল;কে ভ্যাংচালো টুষ্পা।_দৌথসং বাবা, আনন্দে না 
হার্টফেল করে | গত দুমাস ধরে বাবাকে তো রোজ বলাছাল-_ 

শেষ পর্যন্ত তোমার হাত দিয়েই 'জীনসটা এলো বাড়ীতে...! দীর্ঘ*বাস 
ফেললেন সত্যবাবু > এমানতে গাবল,বাবদ কোনাদনও সন্ধ্যে ছ’টার আগে বাড়ী 
ফেরেন না । এবার এ ফুটবলটা পেয়ে আরো দোঁর করবেন ! 

আহা, খেলক না । খেলারই তো জানস। যত উ'চু ক্লাসে উঠবে, পড়ার 
চাপে খেলাধুলোয় এমানতেই লে পড়ে যাবে ৷--সত্যবাবুকে AAS করার 
চেণ্টা করে ছোটমামা ঃ তাছাড়া দৌড়োদৌড়ি করলে হার্টেরও তো একট, 
দ্ৰৌনং হয় ৷ 

ধ্যাৎ, হার্টের আবার ট্রোনং বক PB FATA মুখে স্পষ্ট আঁবশ্বাসের ছাপ | 

_ প্রোনং মানে হাট'কে শেখানো হচ্ছে কি করে আরো বেশী বিশ্ৰাম নেওয়া 
যায়। 

SIA হাত বোলাতে বোলাতে গাবলদ ব্ললো--কিচ্ছু বুঝলাম না। 

_ আসলে হার্টের মাসলগুলো প্রতিবারই যাঁদ খুব জোরে পাম্প করে, 
তাহলে প্রত্যেকবারই হার্ট থেকে বেশী রন্ত ছাড়িয়ে যাবে সারা শরীরে | তাই 
তো? এবার তোরাই বল্‌ রোজ যাঁদ কেউ খেলাধুলো, দৌড়ঝাঁপ করে, তার 
ফলে হার্টের পাম্প করার ক্ষমতা বেড়ে যাবে কি না? 

BPO বললো-__-কেন ? 

_ কথায় বলে না ‘চাপ দিয়ে কাজ আদায় করানো ? এখানেও ঠক তাই 
ঘটে। দৌড়ঝাঁপ করলে শরীরের পেশীগুলোতে খাবার আর আঁক্সিজেনের চাহিদা 
বাড়বে । বাধ্য হয়েই হার্টকে আরো কাজ করতে হবে, না হলে এ চাহিদা 
মেটাবে কে? এখন 'নয়ামতভাবে হার্টের ঘাড়ে যাঁদ এই বাড়াত বোঝা চাপে” 
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হার্টকেও চেষ্টা করতে হয় কিভাবে সহজ কাজটা করবে! প্রথম প্রথম মানিটে 
সত্তরের জায়গার নব্বুইবার পাম্প করতে হচ্ছিল মিনিটে, কিন্তু যেই ট্রোনং হলো 
হার্টও তার পাম্প করার জোরটা বাড়িয়ে দিলো ৷ সেক্ষেত্রে মিনিটে সত্তরবারের 
জায়গার পণ্ডান্ন-বাটবার পাম্প চাল; রাখলেই যথেষ্ট নয় ? তাহলে হার্ট আরো 
বেশী বিশ্ৰাম পাচ্ছে তো? 

MIA, বললো--ঠিকই তো! আমার বন্ধ; অন্তু, ওর হার্টাবট 'মানিটে 
বাহান্নবার ৷ প্রাতবার দৌড়ে ফার্ট হয় ! 

ছোটমামা বললো- প্রাকটিস করলে তোরও হবে ৷ বাইরের দেশের মানৃষ- 
জন এখন হার্টের অসুখ থেকে বাঁচতে নিয়মিত দৌড়ঝাঁপ করছে । 

এতে 1S কোলেছ্টেরল কমে ?__সত্যবাবর প্রশ্ন ! 

TANS, কমে ৷ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যাঁরা নিয়ামতভাবে দৌড়োন 
বা হাঁটেন, তাঁদের রন্তে কোলেন্টেরলের MAT চট: করে বাড়তে পারে না। অবশ্য 
এর সঙ্গে বেশী পাঁরমানে তেল fa মাখন মিষ্ট-__ এগুলোও অবশ্যই বাদ দিতে 
হবে । 

তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে নিয়ামত ভোরবেলা পাকে দৌড়োলেই হতো ৷ 
_আক্ষেপের সুরে বলে উঠলেন সত্যবাবু | 

_ হাফ প্যাণ্ট পরে সকালে দৌড়োনোর দরকার নেই । আঁফস থেকে বাড়া 
ফেরার সময় একট; হাঁটুন না ACS নয়, জোরে জোরে ৷ এখানে কয়েকটা 
নিয়ম আছে, বলে দি। 

খেলাধ;লোই হোক আর হাঁটাই হোক, আন্তে আন্তে অভ্যস্ত হতে হবে। 
গা-জোয়ার করে একসঙ্গে অনেকটা দৌড়োলাম__এর ফল খারাপ হতে পারে। 
মাঝে মাঝে ‘পালস্‌-রেট’ দেখে নেওয়া ভাল। “পালস” ১২৫ ছাড়লে বুঝতে 
হবে পাঁরশ্রম বেশী হয়ে যাচ্ছে। আবার এমন আন্তে হাটলেও চলবে না যাতে 
পালস্‌ রেট ৯৫ বা ১০০-র নীচে নামে | 

এতাঁদনে বুঝলাম ।--গাবল; বলে উঠলো £ সকালবেলা পাকে চকোর দিতে 
দিতে সামনের বাড়ীর সঃনীলকাকু তাই মাঝে মাঝে পালস্‌ দেখে । 

ছোটমামা বললো-ঠিকই ৷ উনি স্বাস্থ্য সচেতন, তাই এটা করেন। কে 
কতটা হাঁটবেন তা 1নিভর করবে বাকি সারাদিন খাটাখাটানির মান্নার ওপর । 
কম শারীরিক পাঁরশ্রম-_বেশী দৌড়, বেশী কাজ--কম দৌড়! এর সঙ্গে 
নজর রাখতে হবে খাবারের সঙ্গে ক পারমান 'ক্যালার বা শান্তি শরীরে 
যাচ্ছে। 

FAM বললো-_সে হিসেবটা পাবো ক করে? ০ 

GUIS হিসেব হলো, বাচ্চা আর কম বয়সীদের দরকার দিনে দু” 
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থেকে আড়াই হাজার “SA, সাধারণ মানুষ জনের দরকার দেড় হাজার থেকে 
দঃ’ হাজার ক্যালরি”, আর যাঁরা মোটা, তাঁরা দেড় হাজারের বেশী উঠবেন না। 

ওসব হাজার দুহাজার বাবি না। সহজ হসেব বলো।-_সত্যবাবূর 
মন্তব্য ! 

মাথা চুলকোলো ছোটগামা ৷ ৰ 

ধরুন, এককাপ পারিমান চাল, আটা, মুড়ি, খই, ডাল বা এ ধরণের 
শ্বেতসার জাতীর খাবারে পাওয়া যায় সাড়ে তিনশো “ক্যালার' মতো শান্তি । 
দুধ, ছানা, মাছ-মাংস, বাদাম, সয়াবন_এই সব প্রোটিন জাতীয় খাবারে 
ক্যালারর পাঁরমানও মোটামাটি একই-__একশ গ্রামে সাড়ে তনশো থেকে চারশো 
‘ক্যালার ৷ তেল-ঘ জাতীয় খাবারে ক্যালার'র পাঁরমান অনেক বেশী 
একশ গ্রামে প্রায় আট-ন'শো ক্যালার। 

OFA বললো--বারা এমানতে মোটা, তার ওপর বাদ হার্টের গণ্ডগোল 
থাকে, তাহলে তো খুবই মুশাঁকল ? 

ছোটমামা বললো-_মশকিল বৌক। প্রথমেই ওজন কমাতে হবে, মেদ 
ঝরাতে হবে ৷ এর জন্য দরকার একদিকে শারীরিক পরিশ্রম, অন্যাদকে খাবার 
তালিকা থেকে ক্যালার'র কাটছাটি। 

FONT, বললেন-__তাহলে খাবে ক ? 

Ait রন্তে কোলেণ্টেরল কমাতে হয় তাহলে খাবার তালিকায় থাকবে 
ম.লতঃ মাড়, চি'ড়ে, ছাতু, দই, রুটি, বেশী করে শাকসাঁব্জ, ফলমূল, পে'য়াজ, 
রস,ন. একট: দুধ, মাছ-মাংস । দেখতে হবে দিনে যাতে হাজার ক্যালারর বেশী 
পেটে না যায়। 

চিন্তিতভাবে oF বললো-_আমার ওজন বাড়ছে। আম fs ঘি আর 
মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করে দেবো ? 

ছোটমামা হাসলো ৷--এত কম বয়সে কিছ; দরকার নেই শুধ বারবার করে 
টুকটাক মুখ চালাব না। এতে হিসেব রাখা মন দ্ষল কত “ক্যালাঁর’ শরীরে 
যাচ্ছে। আর হ্যাঁ, পেলেই চকলেট আর আইসক্রীম খাবো, এটাও ভাল 
অভ্যেস না। 

| সত্যবাব; বললেন--তাহলে কোন ধরণের খাবার কতটা খাবো ? 
মোটাগুটিভাবে খাবারের ALAS থাকবে ভাত-বর;টি ধরনের শ্বেতসার জাতীয় 
খাবার, 'ভ্রশভাগ প্রোটিন আর িশভাগ দ্নেহজাতীর খাবার । 

মাথা নাড়লেন ASAT, ।__কিহতেই কিছু হবে না। কোলেন্টেরল 


এবার রক্তে বাড়লে তা আর কমে না। আর কোলেন্ট্রেল বাড়লে যে কোনো 
‘দিন ‘হাট'-আটাক’ হবে 
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টুম্পা বললো--এই কোলেণষ্টেরল খাবার থেকে আসছে ? 

ঘড়ির দিকে তাকালো ছোটমামা ৷--তাহলে তো কোলেণ্টেরল নিয়ে দু 
কথা বলতে হয় 2 কিন্তু এ দিকে যে রাত হয়ে যাচ্ছে? 

সত্যবাব; বললেন__তা হোক ৷ ' শরীরের যে শত্রু__-তার কথা এ জেনে 
রাখা ভালো ৷ 

শন্ত বলছেন কেন ?--প্রাতিবাদ জানালো ছোটমামা ঃ প্রতিটি কোষ গড়ার 
কাজে কোলেন্টেরলের ভ্ামকা আছে। এটা খুব প্রয়োজনীয় কোলেণ্টেরল ৷ 
কিন্তু যতো বিপদ-_রক্তে এর মাত্রা বাড়লেই। তুই যেন fe বলাছলি টুম্পা? 

আম জানতে চাইছিলাম এটা আসছে কোথা থেকে 2. মানে... 

হ্যাঁ, আমাদের শরীরে সারাদনে প্রায় একগ্রাম কোলেস্টেরল তৈরী eg । 
এর দশ ভাগের িনভাগ আসে খাবার থেকে, বাকি সাতভাগ তৈর হয় শরীরের 
মধ্যে, অন্য রাসায়ানক অন্‌ জুড়ে জুড়ে, মূলতঃ অন্ত্রের দেওয়ালে আর 
লিভারে | f 

টুপা বললো-_একটা প্রশ্ন আসছে আমার মাথায় । কোলেণ্টেরল হচ্ছে 
প্নেহজাতাঁয় জিনিস, ঠিক তো 2 

_বিলকুল ঠিক ! 

__এখন রক্তের মধ্যে যদি আটানব্বইভাগ জল হয়, তাহলে তেলে-জলে 1মশ 
খাচ্ছে ক করে? 

ছোটগাগা বেশ খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাঁকয়ে রইল টুদ্পার মুখের দিকে । 

দারুন গ্রণন করোছস্‌ তো? এর জন্যই তোর একটা গল্পের বই পাওয়া 
রইলো আগার কাছে। 

ট:*্পা বললো-_ তা তো বুঝলাম । কিন্তু উত্তরটা কি? 

তাহলে তো AFA গধো ভেসে বেড়ানো “স্নেহ জাতীয় পদার্থের” কথা বলতে 
হয় ।-- উঠতে গিয়েও বসে পড়লো ছোটমামা_-শুধু কোলেণ্টেরলই নয়, অন্যান্য 
‘ফ্যাট’ যেগুলো আছে যেমন ফনফোলাঁপড মানে ফসফরাসযুক্ত স্নেহপদাথণ 
ট্রাইন্লিসারাইভপ,, কিছু; কিছু ফ্যাটি অযাসডের কণা এদের সবার সমস্যাই কিন্তু 
এক ৷ এমনিতে এরা রন্তরসে মিশতে পারে না। স.তরাং প্রয়োজনের খাতিরে 
এরা TS রসের বিশেষ কিছ; প্রোটিন অনুর সঙ্গে হাত ধরাধাঁর করে রক্তের স্রোতে 
ভেসে বেড়ায়। এই স্টার নাগ “লাইপো-প্রোটিন কমপ্লেক্স । লাইপো 
প্রোটনদেরও আবার নানা রকম ভাগ আছে-__তবে সে কথা যাকগে । 

চোখ বড়ো বড়ো করে ছোটমাঘার কথা শ্যনাছলো টুম্পা । ছোটগামা 
থামতেই জিজ্ঞাসা করলো-_ আমাদের AS কোলেস্টেরল থাকে কতটা ? 


_ এই ধর, প্রাত একশ মালামটার ae একশো বিশ থেকে দশো 


a> 


ৃমালগ্রাগ । এছাড়া দ্টাইলিসারাইডের হিসেবটাও জানা ভালো কারণ রক্তে 
ভীই-প্লিসারাইড ধরণের স্নেহ পদার্থ বেড়ে গেলেও হার্টের গণ্ডগোলের সন্ৰপাত 
হতে পারে ৷ স্বাভাবিক অবস্থায় এর পাঁরমান প্রাত একশো 1মালালটার রক্তে 
পঞ্চাশ থেকে দেড়শো [মাঁলগ্রাম | 

সত্যবাব; বললেন__এত হিসেব মনে রাখা মুশীকল ৷ 

ছোটমামা হাসলো ।__কোলেণ্টেরলের 'হসেবটাও ক কম গণ্ডগোলের 
নাক? কারো রক্তে যাঁদ দুশো মিলিগ্ৰাম কোলেন্টেরল পাওয়া যায়, তাহলে 
মনে করার কারণ নেই যে সবটাই খারাপ ৷ এর মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ ভাগের 
একভাগ ভালো কোলেন্টেরল ! 

সত্যবাবু বললেন-_কিছ? বুঝলাম না । 

__একটু আগে বললাম না, লাইপো প্রোটনদের মধ্যেও আবার ভাগ আছে? 
এই TCM করা হয়েছে এদের ঘনত্ব অনুসরে ৷ “ভারী লাইপো প্রোটিন, 
শরীরের পক্ষে ভালো ৷ 

আরো গলিয়ে গেল ।--টনুদপার মন্তব্য । 

_ লাইপো প্রোটিন মানে ফ্যাট আর প্রোটিনের মিশ্ৰন । তাই তো? ফ্যাট 
হালকা প্রোটন ভারী ৷ যে লাইপো প্রোটন হালকা, তাতে ফ্যাটের.ভাগ বেশী, 
ভারী-লাইপোগ্রোটনে প্রোটনের পাল্লা ভারী ৷ 

টুম্পা বললো----তাতে কি হলো ? 

ছোট করে হাই তুললো ছোটমামা | 

_কথায় বলে না, AHA আর সঙ্গদোষ? ভালছেলেদের সঙ্গে মশলে 
ছেলে ভালো আর খারাপদের সঙ্গে মিশে খারাপ ? কোলেঞ্টেরলের বেলাতেও 
তাই ৷ ভারী লাইপো প্রোটিনের দলে শে কোলেম্টেরলও ভালো হয়ে যায় ৷ 
দেখা গেছে রক্তে ভারী লাইপো-প্রোটিন বাড়ালে তারা ae নালীর গায়ে 
কোলেণ্টেরল জমতে দেয় না, হার্টকেও AD রাখে । যত গণ্ডগোল, এ হালকা 
ফ্যাটওয়ালা লাইপো প্রোটিন বাড়লেই ৷ 

সত্যবাব বললেন_তা তো হলো। কিন্তু “ভারী লাইপোপ্রোঁটন' 
বাড়ানোর কোন উপায় আছে কি? 

__এঁ যে খেলাধুলোর কথা বললাম ? নিয়ামত খেলাধ্‌লো বা দৌড়ঝাপ 
কমলে রক্তে ভারী-লাইপো প্রোটিন বাড়ে। এরা “আধার রক্তনালীর থেকে 
avis ফ্যাটকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে লিভারে | AE ফ্যাট বেড়ে গেলে 
FE একট. ঘন হয়ে পড়ে, রন্ত ঘন হলে লাল রন্তু কাঁনকারা কেমন যেন গায়ে 
গায়ে সেটে যায় । ফলে রন্তের অক্সিজেন বইবার ক্ষমতাও যায় কমে ৷ 


BPP বললো- যেহেতু রক্ত কানকারাই আব্মজেন পিঠে করে বয়? 
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ঠিকই তো ৷--উত্তর দিলো ছোটগামা ৪ একে অপরের fois 1পঠ লাগিয়ে 
থাকলে বোঝাটা নেবে কোথায় 2 WS যাঁদ ‘ফ্যাট’ কমানো যায়, রক্ত কাঁণকাদের 
আঁক্সজেন বইবার ক্ষমতা আবার যায় বেড়ে ৷ 

সেইজন্যেই যারা মোটা, তারা বেশী ছুটতে পারে না !__পাশ থেকে মন্তব্য 
করে গাবল; | | 

এটা একটা বড় কারণ নিশ্চয় !- মাথা নাড়লো ছোট মামা ৷ 

সত্যবাব; বললেন--একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। কোলেণ্টেরল 
লাইপোপ্রোটিন না {ক যেন বললে, ও সবই তো জন্ম থেকেই রক্ত আছে৷ 
CTEM বছরের পর থেকে রক্তনালীতে কোলেন্টেরল জমতে থাকে কেন? 


ছোটমামা হাসলো ।__আগনি লাখটাকা দামের প্রশ্ন করেছেন ৷ সারা 
দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা এই সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। কোন কারণে যাঁদ 
" রক্তে কোলেণ্টেরল আর অন্য একধরণের স্নেহপদার্থ, এসফোঁলপিডের অনুপান 
স্বাভাবিকের তুলনায় পাল্টে যায়, কিংবা রক্তে ট্রাই্লিসারাইডস্‌ বা ফ্যাট 
আযাসিডের মান্রা বাড়তে থাকে--তাহলেও “আযাথেরোন্কেলেরো?সস” মানে রন্ত- 
নালীতে চাঁব্ব জমার AAAS হতে পারে | 

টুম্পা বললো-_কারণগুলো কি কি হতে পারে? 

হাজার একটা কারণে রক্তে ফ্যাট কিংবা লাইপো-প্রোটিন বেড়ে যেতে 
পারে। যেমন ধর্‌, মানসিক অশান্ত, বেশী সিগারেট বা কফি খাওয়ার 
ব্যাপারে বেশী লোভ--এগুলো সবই লিভারে 'হালকা-লাইপোপ্রোটিন” তৈরী 
বাড়িয়ে দেয়। সাথে সথে রক্তে বাড়ার ফ্যাট-আ্যাসড আর কোলেম্টেরলের 
মান্রা। 

ASAI, বললেন--এগ্নলো কি পরাক্ষিত সত্য ? 

ছোটমামা আবার একটা হাই তুললো ।__খরগোস, বাঁদর, শুয়োর, মানুষ 
এদের ওপর পরণক্ষা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা এই সব কথা বলেছেন। তবে বাদ 
বেড়াল, কুকুর আর STA! অনেক চেষ্টা করেও এদের রন্তনালীতে কোলেন্টেরল 
জমা করা যায় fa বিজ্ঞানীরা এই রহস্যটা উদ্ধারের চেস্টা চালাচ্ছেন। জানা 
গেলে তা হয়তো আমাদের বিরাট উপকারে আসবে | 

কিন্তু আজ আর না, এবার উঠতে হবে | 

টুম্পা বললো--তাহলে বোঝা যাচ্ছে রক্তে যদ 'হালকা-লাইপোপ্রোটিন? 
কমানো যায়, সেটাই হবে IS লাভ! 

ছোটমামা বললো--ঠিক ৷ তবে ‘হালকা লাইপোপ্রোটিন” কমানোর সবথেকে 
সহজ উপায় হলো খাওয়াদাওয়ার ওপর নজর দেওয়া সকলে বলে, চল্লিশের 
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পর থেকে খাওয়া কমাও--বস্তের কোলেন্টেরলের দিকে নজর দাও ৷ এটা ঠিক 
না ৷ অসুখটার সন্ৰপাত হয় অন্ততঃ আরো দশটা বছর আগে ৷৷ সুতরাং 
গণ বছর বয়সের পর থেকেই রক্তের কোলেণ্টেরলের দিকে নঞ্জর দেওয়া দরকার- 
অন্তত বছরে একবার মাঁপয়ে নেওয়া ভাল | 

সত্যবাবু বললেন_-তাহলে তো খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কড়া নজর 
রাখতে হবে? 

_সে তো foal সব কিছুই খাওয়া যায় তবে লক্ষ্য রাখতে হবে 
ক্যালার'র দিকে । এছাড়া আগেই বলাছ AAA বা “সরাবিনের? তেল রক্তে 
কোলেন্টেরল কমায় ৷ 'বজ্ঞানীরা দেখেছেন যে সব তেলে “লনোলিক ্যাসিড? 
বলে একধরণের ফ্যাটজ্যাসিডের মাত্রা বেশী, তারাই রন্তে কোলেন্টেরল কমায় ৷ 
অনেকে মনে করেন এরা কোলেন্টেরলকে ভেঙ্গে দিতে সাহায্য করে। 

সত্যবাব্‌ বললেন--আৱর কোন উপায় আছে না ক কোলেণ্টেরল কমাবার ? 

নিশ্চয় আছে ৷ শাক-পাতা বেশী 'খেলে রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ে না ৷ 
শাক-পাতার মধ্যে কোলেঘ্টেরল গোত্রের কিছু জিনিস থাকে, যাদের নাম 
এসটোন্টেরল” । খাবারে সটোন্টেরল থাকলে ফোলেন্টেরল অন্তর থেকে শো।ষত 
হয় কম। আর যাদ রক্তে কোলেণ্টেরলের মান্লা খুব বেড়ে যায়, তাকে কমাদোর 
জন্য ওষুধ পন্র-ও আছে | 

সত্যবাব বললেন-_ওষুধ দিয়ে কোলেন্টেরল কমে ? 

, নিশ্চয় কমে। আমাদের শরীরে কোলেস্টেরল থেকে তৈরী হয় পিত্তের 
জ্যাসিড, আর খানিকটা কোলেণ্টেরল পাঁরবার্তত হয়ে Teas সঙ্গে বৌরয়ে 
যায়। 1পত্তের ব্যাপারটা আবার বেশ মজার ! লিভার থেকে বৌরয়ে তা গিয়ে 
পড়ে অন্নে, যেখানে পত্ত স্নেহজাতীয় খাবার হজমে সাহাব্যে করে, তারপর 
আবার অন্তর থেকে অনেকট। অংশই শোষিত হয়ে ফিরে আসে লিভারে ৷ আজ 
বরং উাঠ রে! 

টুম্পা বললো-_শুনতে বেশ ভালো লাগছে । আর একটু বসো না। 
ওষুধ দিয়ে কিভাবে কোলেন্টেরল কমানো যায় বললে না তো? 

সত্যবাব: হাসলেন ।_দের করে আসার খেসারত ! 

হতাশভাবে ঘাঁড়র দিকে তাকালো ছোটমামা !__সংক্ষেপে বলছি। 
“কোলেম্টেরামাইন” বা.'আ্যাট্রোমড এস’ ধরনের 1কছ; ওষুধ আছে যারা অন্ত 
থেকে 'পত্তের-আ্যাসিভ শোষণে বাধা দেয়, আবার কোলেম্টেরলকে বেশী পরিমাণে 
ভেঙে “পত্ত-আযাসিড’ তৈরী করায় । শুধু তাই নয়, এরা লিভারে “হালকা- 
লাইপোপ্রোটিন’ তৈরীর হারও কমিয়ে দেয় । ফলটা বুঝতেই পারাছিস, রক্তে 
কোলেস্টেরলের মান্না কমবে। তবে CAMILA খাওয়ার হাঙ্গামা অনেক» 
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Tee, না কিছু বাড়াত উপসর্গ জুটে যাবেই! সুতরাং কোলেণ্টেরল কমানোর 
ব্যাপারে ওষুধ ডাজ্ঞারদের শেষ হাতিয়ায় । নিজে চেষ্টা করে যাঁদ কোলেণ্টেরল 
না কমে, তখন ওষুধের কথা ভাবা যেতে পারে । অসুখ হলে তবেই ওষ:ধ-_ 
অন্যথায় সূস্থ শরার ব্যন্ত করে কি লাভ? 
ঘড়ির দিকে তাকিয়ে এবার উঠে পড়লো ছোটমামা । এত aH বাস কিংবা 
ট্যাক্সি পাওয়া মুসাকল ৷ বাড়ী পর্যন্ত হেটে যেতে হবে মনে হচ্ছে। 
MAT একসাথে বলে উঠলো-_কোলেন্টেরল কমানোর সবথেকে 


সহজ উপায় হচ্ছে হাটা । একট: পা চালিয়ে হাঁটো। টা টা ছোটমামা 
শন্ভরাত্ৰি! 
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